$ 
ৃ উৎসর্গ । 
রাজ! শ্রীযুক্ত বিনয়কুষ্ণ দেব বাহাছুর। 


রাজন্‌! 
আপনাৰ শীলতা ও শিষ্টাচাবে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই পরি- 
তুষ্ট। মন্ত্রম ও এশর্ষ্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও এপ 
সর্ধজন-প্রিয় হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, ইহাই আপনার 
নবীন জীবনেৰ সর্ব গ্রধাঁন অলঙ্কাব। ইহাব উপব দবিদ্রে | 


উন 


লা 
০ 


দযা, বন্ধুজনে প্রীতি, এবং সর্ধবিধ সদনুষ্ঠানে অন্থুরাগের 
ক্রমবিকীশে অসনাঁব ভবিষ্যৎ জীবন জনসমীজের অশ্ে 
কল্যাণেব আকব হইবে বলিষাই আমাঁব দৃঢ় বিশ্বাস। এই 
বিশ্বাস আঁছে বলিয়াই আপনি আমাৰ ন্যায় ক্ষুদ্র জনেবও 
পবম আদরের পাত্র । বর্তমান গ্রস্থখানিতে ধাহাঁৰ জীবন- 


| কাহিনী বিবৃত হইলে সেই প্রাত-্মব*য মহাম্বা বাঙ্গাল! ৰ 
সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠৰ ও সৌন্দর্য্য সম্পাঁদনেব পথ প্রদর্শক । 
আপনি সেই উপেক্ষিত বাঙ্গালা সাহিত্যেব অনুবাঁগী ও 
শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অগ্রসব, তাই বিদ্যাসাগবেব বালাজীবন সমাদরে $। 
আপনাব কবে অর্পণ কবিলাম। ইহাব প্রতি গ্রীতি-গ্রফুলল 
নয়নে দৃষ্টিপাত করিলে চরিতার্থ হইব। 


বিনয়াবনতত 
গ্রন্থকার 


৮৯৯০০ +৮০৮৬০৮৯০০ 





ভূমিক|। 


বিগ্ভাসীগর মহাশয়েব বহুবিস্তত জীবনচবিভ্ত প্রকাশ 
কবিয়াও আমার মনেব খেদ মিটে নাই। সেই অনন্যসাধারণ 
গুণসম্পন্ন মহাপুকষেব বাল্যজীবন ও ছাত্রাবস্থ1! যেবপ উপদেশ 
প্রদ এবং যেক্ধপ বিচিএ ঘটনা পূর্ণ বলিয়া বোধ হয, স্বদেশ 
বিদেশে সেৰপ বহুবিধ বিচিওুতাপূর্ণ জীবনযাত্রা বিবল বলিয়াই 
আমাৰ বিশ্বী। তাই বিদ্যাসাগন মহাশয়েব বিদ্যালয় চরিত 
স্থকুমাবমতি বঙ্গীয় বালকগণেব পাঠোপবোগী কবিয়া প্রকাশ 
কবিলাম। ধাহাব চবিত-কাহিনীব বর্ণনায় অনেক সময়ে 
নিজে নিজে অগ্রবিপঙ্জন কবিয়াছি এবং কত সময়ে বিশ্বয়ে 
অভিভূত হইযাছি, “ণচবিতাবলীব” বচয়িতার শোত! ও 
সৌন্দর্যযপূর্ণ সেই জীবনীপুষ্প স্বদেশীঘ বালক বাঁলিকাগণেব 
প্রীতিবর্ধন ও উপদেশ লাভার্থে নংগৃহীত ও প্রকাশিত হইল। 
ভবসা। কবি বিদ্যালযেব কর্তৃপক্ষগণ গ্রন্থখানিব প্রতি কৃপাদৃষ্ট 
কবিয়া। বর্তমীন সময়েব শিক্ষাপ্ডক বিদ্যামাগৰ মহাঁশয়েব প্রতি 
উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন কবিবেন। মৃশ্যেব আধিক্যে গ্রন্থ 
বিশেষ ব্যাঘাত হয়, এই বিবেচনায ইহাঁব মূল্য যতদূু (৩৭ ৯ 
করা হইল। 


শ্রীচণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শ্থষ অধ্যায় । ঙ 





সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অবস্থা! প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়! 
সকলেই চমত্কৃত হুইল । কথিত আছে যে, উদয়গঞ্জ 
নিবাসী জ্যোতিষী তবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
এই আসন্নপ্রসবা বধূর কোহী গণনা কবিয়া বলিয়। দিয়া- 
ছিলেন, যে বধূমাতাব কোন প্রকার পীডা হয় নাই। তিনি 
সুস্থ শরীরে নিরাপদে কালাতিপাত কবিতেছেন। ঈশরানু- 
গৃহীত কোন মহাপুরুষ ইহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিযাছেন, 
তাহারই তেজঃপ্রভাৰে প্রসূতি অধীবা হইয়া পড়িয়াছেন। 
এঁ বিশিষ্টরূপ শক্তিশালী শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র 
প্রসূতি স্থম্থ হইবেন খন গকলেই দেখিলেন, শিরোমণি 
মহাশযের কথাই সত্য হুইল, তখন কথিত মহাপুরুষের 
সমাগমও কিয়ৎ পরিমাণে লোৌকেব মনে বদ্ধমূল হইয়া 
রহিল। এই স্থানে আবও একটা ঘটনাব উল্লেখ আবশ্যক, 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রাঁমজগ্ন তর্কভূষণ ধর্পবায়ণ যেগী 
ছিলেন। যৌবনের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ কবিয়া দীর্ঘ 
কাল নান তীর্থ পর্য্যটন কবেন। শেষে পুক্র কলত্র 
লইয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিবার মানসে 
গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবা 
মাত্র, সিদ্বপৃকুষ রাম্জ্যু তর্কৃভূষণ, শিশুর জিহ্বাব্র তলে 
আল্তায় কিছু লিখিয়! দিয়া বলিয়াছিলেন £--এ শিশু 
উত্তর কালে সকলকে পরাঞ্জয় করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার 
পরাক্রমে চারিদিক কম্পিত হইবে, যাহা ধরিবে তাহাই 





বিদ্যাসাঁগর-ছাঁত্রজীবন। 





করিবে, কাহাকেও ভয় করিবে না,এই বালক পরম দয়ালু 
হইবে, ইহার দয়! দাক্ষিণ্যে সকলেই মুগ্ধ হইবে, আর 
ইহার ধশোগীতে চারিদিক পুর্ণ হইবে, ইহার জম্মগ্রহণে 
আমার খংশের অক্ষয় কীত্তিলাভ হইল; এইজন্য ইহার 
নাম রাখিলাম “ঈশ্বরচন্দ্র” । আমিই ইহার দীক্ষাপ্ুরু 
হইলাম, এ বালক আর অন্য গুরু গ্রহণ করিবে না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূমিষ্ঠ হুইয়া পিতামহ কর্তৃক 
সুতিকা-গৃহে ষে নামে অভিহিত হইয়াছিলেনসেই, “ঈশ্বর- 
চন্দ্র” নামেই উত্তরকালে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছেন, 
আব নৃতন নামকরণ হয় নাই। 

_ঈশ্বরচান্দরেব জন্গস্মান, বীবসিংহ গ্রাম, কিন্তু উহা 
তাহাব পৈত্রিক বাসভূমি নহে । হুগলী জেলায় বনমালী- 
পুব নামে একখানি গ্রীম আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালক্কার মহাশয এঁ গ্রামে বাস 
করিতেন। তাহার লোকান্তর গমনে তদীয় পঞ্চপুক্র 
বনমা'লীপুরেব পৈতৃক ভবনে বাস কবেন। ভ্রাত্গণের 
তৃতীয় রামজয় অন্যান্য সহোদরদিগের আচরণে 
মন্্াহত হইয়। সংসার-ধন্মে জলাগ্রলি দিয়! নিঞ্চদেশ 
হন। কাহাকেও না জানাইয়।, যখন রামজয় তর্ক- 
ভূষণ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন পুত্রকন্যানহ 
পত্রী ছুর্গাদেবীকে বনমালীপুরের পৈতৃক বাসভবনেই 
রাখিয়! যান। 


শ্রথম অধ্যায় । € 





বীরসিংহে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক বিখ্যাত 
পণ্ডিত বাস করিতেন, তিনি ব্যাকরণে অদ্বিতীয় বলিয়া 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । রামজয় গৃহত্যাগের সময় 
যে পতী ছুর্গাদেবীকে সন্তানসহ বনমালীপুরে রাখিয় 
যান, তিনি বীবসিংহবাসী এ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের 
কন্য!। ছুর্গাদেবী কিছুকাল অতি কষ্টে শ্বশুরালয়ে বাঁস 
করিয়া অবশেষে অসহনীয় যন্ত্রণাঘ বিপর্যস্ত হইয়া! বীব- 
সিংহে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। 
দুর্গাদেবীব দুই পুক্র ও চাঁবি কন্যা। ইহাদের সর্বব 
জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ই পুজনীয় বিদ্যা- 
সাগর মহাঁশপে সাদ াইচিলি গপিনাজিণ যাঙ্জীশ্ষািসগ 

ছুর্গাদেবী পুক্রকন্যাসহ পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে পর, তীাহাব পিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ব্ছ্‌ 
সমাদরে কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী গুলিকে গ্রহণ 
করিযা পরম যত্বে লালন পালন করিতে লাগি- 
লেন। অল্প কয়েকদিনেব জন্য দুর্গাদেবীর মনে এই 
আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, পুভ্রকন্যাসহ তিনি কিছু- 
কাল কথঞ্চিৎ নিরুদ্ধেগে কালযাপন করিতে পারিবেন । 
কিন্তু পরিতাপেব বিষয় এই যে, তাহার সে আশ! 
অনতিকাঁল মধ্যে বিলুপ্ত হইল । একে স্বামী নিরুদ্দেশ, 
তাহাতে কয়েকটা অপোগগ্ বালকবালিকার ভরণপোষণ 
ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহাব উপর, পিত্রালয়ে পিতা- 


৬ বিদ্যাসাগর-ছাপ্রজীবন। 





মাতার অত্যধিক বাদ্ধক্যনিবন্ধন তদীয় পুত্র ও পুক্র- 
বধূর উপর সংসারের সমস্ত ভার ন্যস্ত হওয়ায় দুর্গা- 
দেবীর দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগের সীমা রহিল না। তাহার 
ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ অনিদ্দিষ্ট কালের জন্য এইরূপ সাতজন 
লোকের ভরণপোষণেব ভার গ্রহণ করিতে কিছুতেই 
সম্মত ছিলেন না। সেই কারণে সর্বদাই ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে নানাপ্রকার অগ্ীতিকর বচন 
ও কলহের অবতাঁবণ। করিতে লাগিলেন । সময়ে সময়ে 
অত্যধিক মন্দ্পীড়ার কারণ উপস্থিত হইলে, কন্যা 
তা বৃদ্ধ পিতামাতার গোচর কবিতেন, কিন্ত্বী তাহাতে 
কৌন, ফাত্রেব উপা-শান) কাবাসণই- গত তর্ক সিদ্ধান্ত 
মহাশয় ও তদীয় পত্তী সম্পূর্ণৰূপে পুজ্র ও পুত্রবধূর অধীন 
হুইয়! পড়িয়াছিলেন।; কোন বিষয়ে কোন প্রকার কর্তৃত্ব 
চলিত না। এজন্য কিছুদিনেব মধ্যেই ছুর্গাদেবী বুঝি- 
লেন যে, পুভ্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে পিতার অন্নে দেহ ধারণ 
করা দুরাশা মাত্র । অবশেষে পিতার আদেশে পিতৃ- 
গৃহের অনতিদুরে এক ক্ষুদ্র কুটার নিম্াণ করাইয়! 
তাহাতেই বাঁলকবালিকা সহ অতি কষ্টে দিনপাত 
করিতে লাগিলেন ! 

সেকালে নিরুপায় ভদ্র পবিবারের অসহায়া স্ত্রীলো- 
কেবা টেকুয়া ও চরখায় সুতা কাটিয়া অন্যের সাহায্যে 
সেই সুতা বাজারে বিক্রয় করিয়া অতি দীনভাবে আপনা- 
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দের ভরণ-পোষণ-কাঁধ্য নির্বাহ করিতেন। হুর্গীদেবীও 
সেই পধ অবলম্বন করিলেন । তিনি একাকিনী হইলে 
হয়ত এই সামান্য উপায়ে অর্জ্জিত অর্থে কায়কব্রেশে 
তাহার দিনপাত করা সম্ভব হইত। এত গুলি সন্তান 
লইয়া এ উপায়ে কোন ক্রমেই অন্নসংস্থান হয় না, 
এজন্য পিত উমাপতি তর্কসিদ্ধাস্ত মহাঁশয় মধ্যে মধ্যে 
কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। এইরূপে কিছুকাল 
অতি কষ্টে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময় 
জোন্ঠ পুজ ঠাকুরদাস জননীব অসহনীয় যন্ত্রণা দর্শনে 
নিবতিশয় কাতর হইয়া অর্থোপার্জনের আকাঙক্ষায় 
বাল/কালেই গৃহত্যাগ করিয়া কলিকীতী-্যান্্রীখ রলেন। 
জননীর অনুমতি লইয়া বালক ঠাকুরদাস অর্থোপা- 
জ্জনের জন্য যখন কলিকাতায় উপস্থিত হন, তখন 
তীহাঁর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র । ঠাকুরদাসের 
অতিনিকট জ্ঞাতিপুভ্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার সে 
সময়ে কলিকাতাষ প্রতিপন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। 
সবসময় ও সহৃদয়ত| গুণে তিনি অকাতরে অন্নদান 
করিতেন। ঠাকুরদাস বিপন্ন হইয়া তাহার আঁশ্রয়- 
প্রার্থী হওয়ায় পরম সমাদরে গৃহীত হইলেন। 

এঁ সময়ে মোটামুটি ইংরাজী জানিলে, সওদাগর 
সাহেবদের আফিসে সহজেই কর্ম কাজ হইত, এইরূপ 
বিবেচনা করিয়া সং্কৃতের পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা 
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করাই পরামর্শসিদ্ধ ভাবিয়া, সকলেই ঠাকুরদাসকে 
সেইরূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্ত্ত এখনকার মত সে সময়ে 
ইংরাজী শিক্ষাব তাদৃশ স্থবিধা ছিল না । পড়িবার পুস্তক 
ছিল ন!, পড়াইবাৰ লোক ছিল না। তখন এখনকার 
মত পাড়ায় পাঁড়ায বিদ্যালয়ও হয় নাই। সেকালে 
লোকে ইংরাজী কতকগুলি শব্দ কশ্থ করিয়া রাখিত। 
মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সময় হযত ছুই তিনটা 
বিশেষ্য পদ বাঁছুই তিনটী ক্রিযাপদ একত্র যৌজন- 
কবিষা মনের ভাব ব্যক্ত কবিত। সাহেবেবা কোন 
গ্রকারে তাহাব অর্থ বুবিযা লইতেন। অনেকে অধি 
কাংশৃস্থও্র নদেঘষ্টভাব কতক ইংরাজী, কতক হিন্দি, 
আব অবশিষ্ট আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশ করিত। এক- 
জন লোক খুব ভাল ইংরাজী শিখিযাঁছে বলিযা যখন 
প্রশংসা! পাত্র পাইত, তখন তাহার এই অর্থ বুঝিতে 
হইত যে, সে ব্যক্তি পাঁচশত, কি হাজার, কি ছুই 
হাঁজাব শব্দ কস্থ করিয়াছে । এইূপে সে সমযে সাঁধা- 
বণতঃ ইংরাজী বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইত। ঠাকুরদাস 
এইবপ ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন করিলেন । ন্তাঁয়া- 
লঙ্কার মহাশয়ের এক বন্ধু কাঁজ চালাইবার মত ইংরাজী 
জানিতেন, তিনিই ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুবোধে ঠাকুর- 
দাসকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেই ভদ্্রু- 
লোকটা বিষয়কম্মোপলক্ষে সমস্ত দিনই বাহিরে 
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থাকিতেন, স্থৃতরাং সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় ঠাকুর- 
দাসকে তিনি পড়াইতে আরস্ত করিলেন। 

ঠাকুরদীস সেই ভদ্রলোকের বাঁসায় গিয়া অনেক 
রাত্রি পর্য্যন্ত ক্রেশ স্বীকার করিয়া ইংরাজী শিখিতে 
লাগিলেন ৷ কিছুদিন অতীত হইলে পর, একদিন সন্ধ্যার 
সময় সেই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে অত্যন্ত শীর্ণ ও 
দুর্ববল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুরদাস তুমি 
এত রোগ! হইতেছ কেন ?” ঠাকুবদাস কি উত্তর দিবেন 
কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়! অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতে 
লাগিলেন । তখন সেই সদাশয় মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে 
বলিলেন, “মহাশয়! ইংরাজী পড়ার -সৃচনা হইতে 
আমি একাহারে দিন যাঁপন করিতেছি। ন্যায়ালঙ্কার 
মহাশয়ের বাঁটীতে সন্ধ্যার পরেই উপরি লোকের আহা- 
রাদি শেষ হয়। আহাবের জন্য বিলম্ব করিলে পড়া! 
হয় না, আবার পড়িতে আসিলে, বাত্রিতে গিয়া দেখি, 
সকলের আহার হইয়া গিয়াছ্ে। অগত্যা রাত্রিতে আর 
আহারাদি হয় না। সেই জন্যই শরীর দিন দিন কৃশ 
হইয়া বাইতেছে'”। এ সময়ে সেই শিক্ষকের এক দয়ালু 
আত্মীয় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই শিক্ষা- 
লোলুপ বালকের ক্লেশের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলেন এবং বলিলেন “দেখ ঠাকুরদাস ! যাহা শুনি- 
লাম, তাহাতে তোমার আর ওখানে থাকা হইতে পারে 
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না। যদি ভূমি রাধিয়া খাইতে পার, তাহ! হইলে আমি 
তোমাকে আমার বাসায় স্থান দিতে পারি।"* ঠাঁকুর- 
দাস এই প্রস্তাবে ষেন আকাশের চাদ হাতে পাইলেন। 
এই ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি তাহার পর 
দিন হইতে তাহার বাসায় গিয়া রহিলেন এবং দুই বেল! 
আহারের সংস্থান হওযাঁতে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে লেখা 
পড়! করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দয়ালু ব্যক্তির যেরূপ 
সদাশয়তা ও সৌজন্য ছিল, অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল 
না। তীহাকে সর্ববদ। অর্থাভাবে ক্রেশ পাইতে হইত, 
এজন্য ঠাকুবদাসকেও অনেক সমষ ক্ষুধায় ছট্ফট্‌ কবিতে 
হইত। তথাপ্রি তিনি এই ব্যক্তির স্নেহ মমতা ও মিষ্ট 
কথায় সে ক্লেশ কথঞ্চিৎ সহা করিতে সক্ষম হুইতেন, কিন্তু 
এ পধ্যস্ত ছুই বেল! ছুই মুষ্টি খাইতে পাইয়া নিশ্চিন্ত 
মনে লেখ! পড়া করিতে অবসর পাইয়। কৃতার্থ হইয়া 
ছেন। এই ভদ্রলোকটি দালালীব কাধ্য করিতেন । 
সহসা ইহাব আয় এত হ্বাঁস হইল যে, দিন চল! তাব 
হুইল। তিনি সামান্য অর্থোপার্জনের জন্য সমস্ত দিনই 
বাহিবে থাকিতেন, জন্ধ্যার সমযে কোন দিন কিছু 
আনিতেন, কোন দিন বা শুহ্যহস্তে বাসায় ফিরিতেন। 
যেদিন কিছু আনিতেন,সেদিন সমস্ত দিনের পর রাত্রিতে 
ছুই জনের আহার হইত, যেদিন কিছু পাইতেন না, 
সেদিন হয়ত উপবাসেই যাইত। এইরূপ আকস্মিক 
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বিপত্পাতে ঠাকুরদাদের ক্লেশের দীমা পরিসীমা 
রহিল না। অনেক সময়ে সমস্ত দিন অনাহারে 
কাটাইতে হইত। ক্ষুধায় কাতর হইলে, কোথায় যাই- 
বেন কিছুই স্থির করিতে পারিত্তেন ন।। তাহার এক- 
খানি সামান্য পিত্তলেৰ থালা আর একটা ছোট ঘটা ছিল, 
তিনি চিস্ত। করিয়া স্থিব করিলেন যে, এক পয়সাঁব শাল- 
পাতা কিনিয়! রাখিলে দশ বার দিন তাহাতে আহার 
চলিতে পারে । থালা! খানি বিক্রয় করিয়া যে পয়স! 
হইবে, তাহ! দ্বারা *যেদিন, দিনেব বেলায় আহার না 
হইবে, সেইদিন এক পয়সাব কিছু কিনিয়া খাইলে 
চলিবে । এই ভাঁবিযা তিনি থালা খাঁনি নুতন বাজারে 
কাসাবিদেব দোকানে বিক্রয় কবিতে গেলেন। একে 
একে সকল কাসাবিই বলিল, '“মামরা অজানিত লোকের 
নিকট পুবাণ বাসন কিনিযা! শেষে কি বিপদে পড়িব? 
সময়ে সময়ে পুরাণ বাসন লইয়া! বড় ফ্্যাপাতে পড়িতে 
হয়। আঁমবা তোমাৰ থাল। লইতে পারিব না” যখন 
কোন দোকানদারই থাল! কিনিল না, তখন নিকপাঁয় 
হইযা বিষ মনে বাসায ফিরিযা আসিলেন। ক্ষুধায় 
কাতর হইযা থালা বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, শেষে 
সে দিনও উপবাসেব যন্ত্রণা কাটিয়৷ গেল। 

আর একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধা স্বালাষ আর 
গ্রহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না । ন্মন্যমনস্ক হইয়া ক্ষুধা 
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স্বালা ভূলিবার অভিপ্রায়ে তিনি রৌদ্রে পথে পথে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ এইরূপে তুরিতে ঘুরিতে 
তিনি তীহার অভিপ্রায়ের বিপরীত ফলভোগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। তাহার আশ্রয়দাতার বড়বাজারের 
বাঁস। হইতে ঠন্ঠনিষ| পধ্যন্ত আসিবার পব তিনি চক্ষে 
সরিষা ফুল দেখিতে লাগিলেন। তীঁহ|র সমস্ত শরীর 
অবসন্ন হইয়া পড়িল] এমন সময তিনি এক পৌকানের 
সম্মুখে আলিয়া দীড়াইলেন। সেই দোকানে একট 
মধ্যবয়ন্কা বিধব। স্ত্রীলোক মুড়ি মুড়কী বেচিতেছিল। 
বিধবা ঠাকুবদসকে এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে 
দেখিয। জিজ্ভস1! কাবিল, “বাবা ঠাকুব দীড়াইয়া আছ 
কেন ৮” ঠাকুবদাস পানার্থে একটু জল চাহিলেন। 
বিধবা ঠাকুবদাসকে সম্সেহে ও সমাদরে বসিতে বলিষ! 
জল আনিয়া দিল এবৎ ব্রাঙ্গণেব ছেলেকে সুধু জল 
দেওয়। অঙ্গায় বোধে কিছু মুড়কী ও জল দিল। ঠাকুব- 
দাস মুড়কী কয়টা যেকপ ব্যগ্রভাবে ভক্ষণ কবিলেন, 
তাহা। দেখিয়। বিধবা বুঝিতে পাবিল যে, ভ্রাহার সে দিন 
আহার হয় নাই, তখন সে স্ত্রীলোকটী নলিল “ব।বাঠাকুর 
আজ বুঝি তোমাব খাঁওয়! হয় নাই ?£”” ঠাঁকুরদাঁস বলি- 
লেন, “না মা, আজ এখনও আমি কিছুই খাই নাই।” 
স্্ীলোকটী বলিল, “বাবাঠাকুর জল খাইও না, একটু 
অপেক্ষা কর।” এই বলিযা নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান 


প্রথম অধ্যায় । ১৩ 





হইতে দই কিনিয়া আমিল। মুডকী ও দই দিয়া ঠাকুর- 
দাসকে ফলার করাইল। আহাব করাইয়া তীহাব নিকট 
স্তাহার অবস্থার কথ! শুনিল এবং বিশেষ গীড়াঁপীডি কবিয়া 
বলিয! দিল, “দেখ যে দিন শ্োমার খাওয়া না হবে, সে 
দ্রিন উপোস করিয়া থাকিও না। আমার এইখানে 
আমিযা ফলার করিয়া যাইও ৮” বিধবা যে কেবল অনু- 
বোধ করিযাছিল, ভাহা নহে, ঠাকুরদাঁসকে প্রতিজ্ঞা 
করাইয়া লইয়্টছিল। এ সম্বন্ধে বি্যাসাগর মহাশয 
বাহার স্ববচিত অসম্পূর্ণ শৈশব-চবিতের একস্থানে 
লিখিয়াছেন £-“পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ 
উপাখ্যান শুনিষা আমাব অন্তঃকরণে থেখর দুঃসহ 
ছঃখানল প্রন্থলিত হইয়াছিল, স্্রীজীতিব উপর তেমনই 
প্রগাট ভক্তি জন্মিযাছিল। এই দোকানের মলিক 
পুকষ হইলে, ঠাকুবদাসেব উপর কখনই এবপ দয! 
প্রকাশ ও বাশুসল্য প্রদর্শন করিতেন না। যাহাহউক, 
যে যে দিন দিবাভাগে আহাবের যোগাড় না হইত, 
ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন এ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য 
অনুসারে ভীহার দোকানে গিয়া, পেট ভবিয়া ফলার 
ক্রিয়া আসিতেন।” ধাহার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন, 
বাহার দ্বাবা সংসারের কল্যাণ সাধিত হইবার কথা, 
ভাহাকে বিধাতা এইরূপ ছুঃখ কষ্টের মধ্যেও রক্ষা 
করেন। যেব্যক্তি একপ ছুহখদারিজ্র্যের পেষণে পিষ্ট 
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হইয়াও সৎপথে চলিতে প্রয়াস পাঁন, বিধাতা তাঁহাকে 
সকল সুখের অধিকারী করিয়া নিজের মহিম। প্রকাশ 
করেন। ঠাকুরদীসও উত্তর কালে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের 
স্যায় পুত্র-রত্ব প্রাপ্ত হইয়৷ সংসারে অমরত্ব লাঁভ করিয়া 
গিয়াছেন । 








দ্বিতীয় অধ্যায়। 


যখন এইরূপ ছুঃখ কষ্টে ঠাকুবদাসেব দিন কাটিতে 
ল[গিল, তখন তিনি প্রাই তাহাব আশ্রযদাতাকে বলি- 
তেন, কোন সুযোগে আমাকে কোথায়ও একটু কন্দমকাজ 
করিঘা দিন। আমি ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, শ্রাণপণ্‌ 
কবিয়া প্রভূব কার্য করিব, প্রীণান্তেও অধন্মীচরণ করিব 
না। আমার উপকাব করিয়া আপনাকে কখন কোন 
কথ। শুনিতে বা লড্জিত হইতে হইবে না। দেখুন, 
আমার মা ও ভাইবোনের কথা যখন মনে হয়, তখন আব 
মুহুর্তেব জন্য জীবন ধাবণ কবিতে ইচ্ছ। হয না। যখন 
ঠাকুরদীস আর্তভাবে এই সকল ছুঃখের কথা বলিতেন, 
তখন চক্ষেব জলে তাছাঁব বক্ষ ভাঁসিয়া যাইত। তীহাৰ 
কাতরতা দর্শনে আশ্রয়দাতার হৃদষে বিশেষ দয়ার সঞ্ধার 
হুইল। তিনি মাসিক ছুই টক! বেতনে ঠাকুরদাসকে 
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এ শাশাশি 


একস্থলে কন্ত্ন করিয়া দিলেন । এই দুই টাকা বেতনের 
কর্ম পাইয়া ঠাকুরদাসের আনন্দের সীমা রহিল না। 
পূর্বের ম্যায় আশ্রযদাতার বাসায় থাকিয়া নানাপ্রকার 
ক্লেশ সহা করিয়া বেতনেব দুইটী টাকা কাড়ীতে পাঠাইতে 
লাগিলেন। ঠাকুবদাঁস বুদ্ধিমান, দৃঢ়চেত! ও কার্্যকুশল 
লোক ছিলেন, যেখানে যখন কম্ম করিতেন, তখন 
সেখানকাব প্রভু তাহাব দৃঢ়তা, শ্রমপটুতা ও নিপুণতা 
দেখিয়া তাহার প্রতি অত্ন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। এই জন্য 
তিনি কখনও কাহারও বিবাঁগ ভাজন হইতেন না। 

ঢুই টাঁকা বেতনের কম্ম প্রাপ্তির সংবাদে, বাটীতে 
ঠাকুবদাসের জননী দুর্গাদেবী আনন্দে দিশাহারা হইয়া 
ছিলেন। দিশ্হারা হইবাঁবই কথ।। সেকালে আট 
আন! দশ আনায় একমণ চাউল পাওয়া! যাইত। এক 
টাকায় এক মণ ছুধ মিলিত । শাক সবজি ও তরিতব. 
কারি প্রা ক্রয় করিতে হইত না। সেকালে দরিদ্র 
লোকে টাকা প্রায় দেখিতে পাইত না, দেখিবার 
প্রয়োজনও হইত না। বিনা টাকায় দ্রিন চলিত। বঙ্গের 
কি ছুরদৃষ্ট, আমাদের কি পোড়া কপাল, এমন স্থখের 
দিন বোধ হয় চিবদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে । বঙ্গ 
দেশের দগ্ধ ভাগ্যে কি সে শুভ দিন আর আসিবে না, 
যখন অন্নের কাঙ্গাল দীন দুঃখী জনগণ গ্রামপ্রাস্তে পর্ণ- 
কুটারে বসিয়া অবাধে অন্নের গ্রাস মুখে তুলিতে পারে ? 


ছিতীয় অধ্যায় । ১৭ 


স্পা 


দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ই কেবল এই কঠিন 
সমস্যার গীমাংসা করিতে সক্ষম ছিলেন। কাজে ও কথায় 
তিনিই ইহার সছূত্তর দিয়া গিয়াছেন। 

এই সময় ঠাকুবদীসের বয়ঃক্রম তেইশ চবিবশ বৎ- 
সর। তর্কভূষণ মহাশর পুত্রেব বিবাহ দেওয়া আবশ্যক 
মানে করিষা গোঁঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়! 
কন্যা ভগবতী দেবীব সহিত তাহার বিবাহ দিলেন ॥ 
সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-সদৃশী ভগবতী দেবীই বিদ্যাসাগর মহা- 
শয়ের জননী । ভগবতী দেবীব পিতা তর্কবাগীশ মহাশষ 
সান্বিক প্রকৃতিব লোক ছিলেন। ধন্মচিন্ত।, ধন্মীলো- 
চনা ও সাধনভজনেই সর্বদা নিযুক্ত থাকিতে ভাল 
বামিতেশ। বিষ্ষ কন্মে মনোযোগ দেওয়া এবং সংসাঁৰ 
সুখ সন্তোগ কব। অকিঞ্চিৎকব বোধে তিনি পর্ববদাই তাহ! 
পরিহার কবিতেন। তিনি শবসাধনে বহুকাল নিযুক্ত 
থাকিয়া ণেষে উন্মাদগ্রস্ত হন। এরজন্য পত্তী গঙ্গাদেবী 
লক্গমী ও ভগবতী নান্দী কন্াদ্ঘষ ও উন্মাদ স্বামীকে লইয়া! 
পাতুল গ্রামে পিতৃগৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। ভগবতী 
দেবী আশৈশব মাতৃল।লযে লালিত পাঁলিত হইয়া ছিলেন । 
এই আদর্শ হিন্দুগৃহের ক্রিষাকলাপ, রীতিনীতি ও ভাব 
ভক্তি ভগবতী দেবীর চরিত্র গঠনেব ধানতম উপকরণ 
হইয়াছিল । ভগবতী দেবীব মাতামহ পঞ্চানন বিষ্ভাবাগীশ 
মহাশয়ের অবর্তমানে তীয় জ্যেঠ পুত্র রাধামোহন 


১, বিদ্যাসাগর-ছাত্রজীবম | 


শশা শীত 
বিদ্ভাভূষণ সহোদর ও সহোদরাদিগের লালন পালনের 
ভাব নিজে গ্রহণ করেন। পিতাব স্থনাম বক্ষার জন্য ইনি 
নিষত যত্রবান থাকিতেন, হিন্দুগৃহে একান্নবন্তী' পরিবারে 
কিৰপে জীবনযাত্র! নির্ববাহ করিলে, সকলেই ন্থখে 
কালযাঁপন কবিতে পারে, এই পরিবাঁব তাহার আদর্শস্থান 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 

বিদ্যাসাগব মহাশয় স্বয়ং জননীব মাতামহ ও মাতুল 
পবিবাবেব বিষষে এইবপ অভিমত ব্যক্ত করিঘা গিয়া 
ছেন ,--“অতিখিব সেবা! ও অভ্যাগতেব পরিচর্যা এই 
পবিবাবে যেরূপ যত্ব ও শ্রদ্ধা সহকাবে সম্পাদিত 
হইত, অন্প্র প্র।য সেবপ দেখিতে পাওয়া যায় ন!। ফল 
কথা এই, অন্নপ্রার্থনাঘ বাধামোহন বিদ্যাভূষণেব দ্বাবস্থ 
হইয়া কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইযাঁছেন, ইহ। কখনও 
কাহাবও নেত্র-গেচর বা কর্ণ-গোচব হয় নাই। আমি 
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কবিযাছি, যে অবস্থাব লোক হউক, 
লোকের সংখ্যা যতই হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশযের 
আবাসে আসিয। সকলেই, পবম সমাদব, অতিথি-সেবা 
ও অভ্যাগত পবিচত্যা প্রাপ্ত হইযাঁছেন ।” 
বিদ্যাসাগর মহাশযের পিতামহ বামজয় তর্কভূষণ 

অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুকষ ছিলেন। কোন 
ক্রমে কাহারও নিকট অবনত হইয়! চলিতে কিংবা কাহা- 
বও নিকট অবমাননা ও অনাদর নীরবে সহ করিতে 
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পারিতেন ন!। তিনি চিরজীবন নিজ অভিপ্রীয়ের অনু- 
বস্তা হইয়া চলিতে শিখিয়! ছিলেন। উপকার প্রত্যা- 
শায় কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার কবিতেন না। অথচ 
তিনি অতি অমায়িক ও সদীশয় ছিলেন। ছোট বড় 
সকলের প্রতি সমভাবে সম্সেহ ব্যবহাব কৰিতেন, 
যাহাবা কথায এক প্রকাব বলে, কার্যে তদ্বিপরীতাচবণ 
কবে, তিনি সর্ববান্তঃকরণে তাহাদিগকে ঘ্বণা করিতেন । 
তিনি অতি স্পষ্টবাঁদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তষ্ট 
হইবে এই ভষে নিজেব অভিপ্রায় গোপন কবিতেন না । 
তিনি স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ও হিতবাদী ছিলেন, তিনি 
যাহাদিগকে আচবণে ভদ্র দেখিতেন, তাহাব৷ হীনজাতি 
হইলেও তাহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিতেন, ভদ্রবেশ- 
ধাবী নীচমনা লোৌকদিগকে তিনি ইতব শ্েণীব লোক” 
বলিধা আপনার মত ব্যক্ত কবিতে কুণ্িত হইতেন না। 
ক্রোধে কারণ উপস্থিত হইলে ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু 
কখনও ক্রোধেব পাত্রে অনিষ্ট সাধন কবিতেন না। 
তাহাব শবীবে প্রভৃত বল ছিল, একবাব মেদিনীপুব 
যাইবাব পথে একটা ভল্লকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইযা 
ও তাহাকে বধ কবিয়া কুধিবাক্তকলেবরে বহু পথ 
অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। তথায় 
কিছুকাল বোগ ভোগ কবিয়! তবে গৃহে ফিবিয! আসিতে 
সক্ষম হছন। অনেকেই একাঁকী অসতর্কভাবে পথে বাহির 
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হইয়! দস্থ্য হস্তে প্রাণ হারাইত, এজন্য সকলে তাহাকে 
একাকী একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ 
করিত। কিন্তু তিনি এক লৌহদণ্ড হস্তে নির্ভয়ে সর্বত্র 
গমনাগমন করিতেন। একদিকে যেমন তীহার শরীরে 
প্রভূত বল ছিল, অন্যদিকে তাহার মনেব শক্তি সামর্থ্য 
তেমনই ছিল। তিনি একা হারী, নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান ও 
ক্রিযাকলাপসম্পন্ন নিবীহ লোক ছিলেন বলিয়া! সকলেই 
তাহাকে খধি বা যোগীব ন্যাধ শ্রদ্ধা কবিত। গোপনে 
বনমালীপুবের গৃহত্যাগের পর আট বৎসর কাল তিনি 
দ্বাবকা, জ্বালামুখী, বদবিকাশ্রম ও অন্য নানা তীর্থ পর্ব্য- 
টন করিযা শেষে স্বপ্প দর্শনেব পব হইতে অব্শিষকাল 
গৃহে সন্তান সন্ভতি লইয়া অতিবাহিত কবেন ! 

এক্ষণে দেখ! যাইতেছে যে, যে সকল ঘটনার সমা- 
নেশ হইলে, যে সকল কাবণ বিদ্যমান থাকিলে, মানব- 
জীবনেব প্রকৃত স্ফুণ্তি হয, যে সকল অবস্থায় পড়িলে, ষে 
সকল শিক্ষা প্রদ দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিলে, মানুষ উত্তব 
কালে উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়, 
ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্যে সে সকলই ঘটিয়াছিল। তিনি 
তাহার পিতা ও পিতামহের দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অধ্য- 
বসাষ, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভর ও নির্ভীকতা! প্রভৃতি 
গুণগুলি লাভ করিয়াছিলেন । তাহার পিতা পিতামহ 
তাহাকে বিষয় সম্পত্তি কিছু দেন নাই সত্য, কিন্তু এমন 


দ্বিতীয় অধ্যার়। ২১ 





কিছু দ্রিয়াছিলেন, যাহার গুণে ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগরে-এ 
গুণের সাগরে পরিণত হইযাছিলেন। আব তিনি জন- 
নীর নিকট জননীর মাডুলালয়ের দযাদাক্ষিণ্য, পরছুঃখ- 
কাতরতা ও পবসেবাব প্রকৃতি লাভ কবিযা ছিলেন। 
সে গৃহে যে দয়ার চিত্র দেখিয়া তিনি এবং তাহার জননী 
চিরমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি যাহা শিজে লিপিবদ্ধ কবিয! 
গিয়াছেন, তাহাই তাহার মনুষ্যত্ব লীভেব মুল মন্ত্র। সেই 
মন্ত্রসিদ্ধ হই! তিনি দয়ার সাগবে পবিণত হইয়াছিলেন । 








পাপা শপ 
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ঈশ্ববচন্দ্রের জন্মগ্রহণেব পর হইতে ঠাকুর দাসেব 
সংসারের স্্রীবৃদ্ধিব সূচনা হয, এজন্য সকলেই বালককে 
অত্যন্ত স্েহেব চক্ষে দেখিতেন। বালকও সঙ্গে সঙ্গে 
অত্যন্ত দুবন্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বাড়ীব ও গ্রতিবেশি- 
গণেব ভযাঁনক অশান্তি উৎপাদন কবিতে লাগিল। 
ইহা দর্শন কবিযা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় 
পাঠাইবাৰ প্রস্তাব হইল। সে সময়ে বীবসিৎহে কাঁলী- 
কান্ত চট্টরেপাধ্যায় নামে এক গুকমহাঁশয় পাঠশালা 
খুলিযাছিলেন। কালীকান্ত গুকমহাশঘ বালকগণকে 
ন্েহ সহকাবে শিক্ষা দিতেন, অথচ অল্প সময় মধ্যে 
অধিক শিক্ষা দিতে পাঁবিতেন। এই ছুই কাবণে গ্রামের 
মধ্যে অন্যান্য গুরুমহাশয় অপেক্ষা তীহারই বিশেষ প্রতি- 
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পত্তি ছিল। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঈশ্বরচন্দ্র কালী- 
কাস্ত গুকমহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। 

পাঠশালায় এক বৎসর লেখা পড়া করার পর 
তাহার কঠিন পীড়ার সূচনা হইল) প্রথমে কিছুকাম 
্বব, ততপরে উদরাময় ও শেষে শ্লীহাজ্বর তোগ করিয়। 
জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পল্ডিলেন। এক সময়ে এরপ হইয়া" 
ছিল যে, সকলেই সে যাত্রা তাহার রক্ষা পাওয়া! সম্বন্ধে 
সন্ধিহান হইয়া পড়িয়ছিলেন। অন্যুন ছয়মাস কাল 
এইবূপ বৌগ ভোগ করার পব গীড়। শীত্র আরোগ্য 
হওযার আর কোন সম্ভাবনা নাই শুনিয়া, তাহার জননীব 
জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র 
চিকিৎসা স্ব্যবস্থা কবিবাব মানসে ভাগিনেয়ীকে 
পুক্রসহ আপনাব গৃহে লইয়া গেলেন। তাহার বাস- 
গ্রাম পাতুলেৰ সম্সিকটে কোটরী নামক গ্রামে বহু- 
সংখ্যক স্থৃবিজ্ঞ কবিরাজেব বাস। রাধামোহন বিদ্যাড়িষণ 
মহাশয় তাহাদেরই একজনে উপর ভাগিনেয়ী-পুজের 
চিকিৎসার ভাব দিলেন। প্রায় ছযমাস কাল তথায় 
অবস্থান পুর্বৰক সচিকিৎসাব গুণে ঈশ্বরচন্দ্র সম্পূর্ণদপে 
বোগ যুক্ত হইলেন। তৎপরে অধ/শনার্থে বীরসিংহে 
পুনরার প্রত্যাগমন করিলেন। 

ইহার পব নৃতন করিযা আবার কালীকান্তেব পাঠ- 
শালায় লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে 


২৪ বিদ্যাঁসাগরশ্ছাত্রজীবন । 





আট বশসর বয়স পর্য্যস্ত ঈশ্বরচন্দ্র এ গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তীহার 
মেধাঁশক্তি, তীক্ষ বুদ্ধি ও শ্রমপটুতা দর্শনে গুরুমহাশষ 
স্ঠাহাকে অত্যন্ত ভাঁল বাসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুরুমহা- 
শয়ের প্তিয় হার ছিলেন, এবং সর্বাপেক্ষা তহার উপর 
গুকমহাঁশযের অত্যধিক টান ছিল। এই তিন বৎসরে 
ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার শিক্ষা এক প্রকাৰ সমাপ্ত করেন। 
এই আট বংসর বধস পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র আপনার বাল- 
সুলভ চপলতার যথেষ্ট পরিচয় দিযাঁছিলেন। 

অত্যধিক দুরন্ত হইলে কি হয়, লেখ! পড়ায় ঈশ্দর- 
চন্দ্রেব অনুরাগের ক্রুটি ছিল না । গুঁকমভাশয যাহা 
কিছু শিখাইতেন, অতিমাত্র আগ্রহ-সহকারে অত্যল্প 
কাল মধ্যে তিনি তাহা শিক্ষা করিতেন। এজন্য শুঁক- 
মহ'শয় অনেক সময়ে অপরাহ্থে অপবাঁপব বাঁলকগণকে 
বিদাষ দিযা ঈশ্ববচন্দ্রকে নিকটে বাখিতেন এবং যে 
সকল পাঠ মুখে মুখে অভ্যাস করিতে হয, তাঁহা শিক্ষা 
দিতেন। বেশী বাত্রি হইলে ঈশ্ববচন্দ্রকে নিজে ক্রোড়ে 
লইয়া তাহাব পিতামহীর নিকট পৌছাইয়া দিতেন। 
এই সমযে গুকমহাশয় ঈশ্রচন্দ্রের পিতাকে বলিলেন, 
এখানকার পাঠশালায যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক, ঈশ্বরে 
স্তাহা হইয়াছে, ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর ; 
ইহাকে কলিকাতায় লইয়। গিয়া ইৎরাজী শিক্ষা! দিলে, 
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ভাল ছয়। এ বালক যেরূপ মেধাবী, ইহার স্মৃতি-শক্তি 
ধেরূপ গ্রবল, তাহাতে এ বালক যাহা শিখিবে, তাহা- 
তেই যথেষ্ট পারদশিতা দেখাইতে পাবিবে। 

ইহার কিছুদিন পরে তাহার পিতামহ বামজয় তর্ক- 
ভূবণের পরলোক প্রাপ্তি হয়। ছিরান্তব বৎসর বয়সে 
স্ময় অতিসার রোগে তিনি লোকাস্তরিত হন। সেই 
উপলক্ষে ঠীকুরদাস পিতৃকৃত্য সমাপনার্ধে গৃহে গমন 
কবেন। এই কার্য শেষ হইলে পর, ঠীকুরদাস কলি- 
কাতায় আসিবার সঘয়ে জোন্ঠ পুজ্র ঈশ্বরচজ্দ্রকে সঙ্গে 
লইঘা! আদেন। কলিকাতায়, নিকটে বাখিষা লেখা পড়া 
শিখানই পুভ্রকে সঙ্গে আনিবাব মুখ্া উদ্দেশ ছিল। 
আু।/সিবার সময়ে গুকুমহাশ্য কালীকান্ত চট্রোপাধ্যা 
মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। 

বালক ঈশ্ববচন্দ্র যে উত্তরকাঁলে তীক্-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও 
পণ্ডিতগণেব অগ্রণী হইবেন, বাবদিংহ হইতে কলিকাতায় 
আসিবার সময়ে পথে একটা ঘটনা উপলক্ষে তাহার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সিয়াখালার নিকট সালিখার 
বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া ঈশ্ববচন্দ্র দেখিলেন, বাট্নাবাটা 
শিলের মত এক একখানি পাথর মধ্যে মধ্যে পথের ধারে 
বসান রহিয়ান্ছে। কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়৷ তিনি ত্বাহার 
পিতাকে ইহার তাতপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরদাস 
পুজ্ের কথায় হাসিয়া বলিলেন, “ও গুলি শিল নয়, ওকে 
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মাইল-ফ্টোন বলে।” তিনি বলিলেন, প্বাঁবা মাইল- 
স্টোন কারে বলে কিছুই বুঝিলাম না” তখন পিতা 
পুজ্রকে বলিলেন, “ওটা। ইংর।জী কথা, এক মাইল আমা- 
দের হিসাবে আধক্রোশ, আর ফ্টোন শব্দের অর্থ পাথর । 
প্রত্যেক আধ ক্রোশ অন্তর এরূপ এক এক খাঁনি পাথর 
পোতা আছে। আর কলিকাতা হইতে সেই পাথর 
পর্ধ্যস্ত কত পথ তাহাও লেখ আছে। কলিকাঁতার এক 
মাইল অন্তরে যে পাথর আছে, তাহাতে এক অঙ্ক খোদ! 
আছে, আর এই পাঁথর্‌ খাঁনিতে উনিশ অঙ্ক লেখা আছে। 
ফলিকাতা এখান হইতে উনিশ মাইল, অর্থাৎ ৯॥ 
ক্রোশ।” এই বলিয়া তিনি ঈশ্ববচন্দ্রকে এ পাথর খানি 
ভাল কবিষ। দ্রেখইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নাঁমতাঁব হিসাচুব 
পাথরে হাতি দিযা বলিলেন “তবে কি এইটী ইংবাজীর 
এক,আর এইটী নয ?” পিত। বলিলেন, “হা তাই বটে ।”» 
তখন বাঁলক মনে মনে সঙ্কল্প কবিলেন, পথে যাইতে 
যাইতে ইংরাজী অঙ্ক শিখিবেন। উনিশ হইতে দশ 
পধ্যস্ত আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিত।কে বলিলেন, “বাবা আমার 
ইৎবাজী অঙ্ক শিখ। হইল। আমি এক হইতে দশ পর্যযস্ত 
শিখিযাঁছি।” তখন পিতা পরীক্ষার জন্য ক্রমে নয় আট 
ও সাত জিজ্ঞাস। করায়, ঈশ্ববচন্ ঠিক ঠিক বলিলেন ; 
তবুও ঠাকুরদাসের মনে সন্দেহ রহিল, তিনি ভাবিলেন 
নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত, এট না জানিয়। 
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চালাকি করিয়াও একজন বলিতে পারে । সে সনোহ দুর 
করিবার জন্য ঠাঁকুবদাস ছয়ের অস্ক ন! দেখাইয়া একবারে 
পঞ্চমাঙ্কে আসিঘা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
হিসাব মত এটা কত হয় ?” তখন ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে 
বলিলেন, “বাবা এটা হবে ছয়ের অঙ্ক, কিন্তু ভূলে পাঁচ 
লিখিয়াছে।” তখন ঠাকুবদাস আনন্দিত হইয় পুত্রকে 
বলিলেন, “তোমাব ইংরাজী অঙ্ক শিক্ষা হইযাঁছে সত্য ॥ 
আমি ইচ্ছা কবিয়া ছয়ের অঙ্ক গোপন কবিয়া গিযা- 
ছিলাম।” বালকের এতাদৃশ মেধা ও বুদ্ধি-কৌশল 
দেখিয়৷ গুকমহ[শয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছাত্রের 
চিবুক ধাবণ পুর্বৰক আশীর্বাদ কবিযা বলিলেন, “বেশ 
বাবা বেশ।” তৎপবে ঠাকুব দাসকে সম্ভাষণ করিয়া 
বলিলেন, “ঈশ্ববেব লেখ! পড়াব ভাল বন্দোবস্ত করি- 
বেন, যদি বাঁচিষ। থাকে, এ বালক মানুষ হইবে, তাহাতে 
আর তিল মাত্র সন্দেহ নাই। বাঁলক ঈশ্ববচন্দ্র পিতা ও 
গুক মহাশযেব আনন্দ দেখিয়। মনে মনে অত্যস্ত আহলা- 
দিত হইয়াছিলেন। 

পরদিন প্রাতঃকালে ঠাকুর দাস কতকগুলি 
ইংরাজী বিল ঠিক দ্রিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরচন্দ্র 
নিকটে বপিয়া দেই কাঁজ দেখিতেছিলেন, পরে অতিমাত্র 
ব্যগ্রতার সহিত তিনি পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া 
বলিলেন,“বাব। আমিও এ সকল বিল ঠিক দিতে পারি ।» 
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তখন গৃহস্বামী জগদ্দ,ল্লভ বাবু আশ্চর্যযান্িত হইয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “ঈশ্বর তুমি কি ইতবাজী জান ?” ঈশ্বরচন্ত্র 
পূর্ববদিনের মাইল কনের ঘটনা উল্লেখ করিয়! বলিলেন, 
“আমাব ইংব।জী অঙ্ক শিক্ষা হইয়াছে, আমি ঠিকের 
কাজ বেশ কবিতে পাবি।” তখন ঠাকুরদাস ও জগ 
বাবু উভয়েই কৌভুহলীবিষ্ট হইযা কয়েক খানি বিল 
ঠিক দিতে দিলেন। বালক উঈশ্ববচন্দ্র এই পবীক্ষাতেও 
উত্তীর্ণ হইলেন । তখন সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হই- 
লেন এবং ঈশ্ববচন্দ্রেব লেখা পড়াব বিশেষ উপায় করিতে 
বলিলেন। তভাভাদেব কথাঁব উত্তবে ঠাকুবদাস বলিলেন, 
আলি ঈশ্ববকে হিন্দুকালেজে দিব ভাবিতেছি। তখন 
কেহ কেহ বলিলেন, আপনাঁব ১০২ টাঁকা আয, এরূপ 
আবস্থায কিৰপে হিন্দুকীলেজে উহাকে পাইবেন ? 
তখন ঠাকুব দাঁস দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-ব্যপ্তক স্বরে বলিলেন, 
ঈশ্ববেব পড়াব জন্য মাসিক পা টাঁকা বেতন দিব, আর 
জআবশিষ্ট ৫২ টাকা সংসাঁব খরচের জন্য বাটা পাঠাইব। 
ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাবে ঠাকুব দাস নিজে লেখা 
পড়া শিখিতে পারেন নাই, এজন্য চিরকাঁলি মনে মনে 
ক্লেশাবৃভব কবিতেন। এমন অবস্থা যে বহু ক্লেশ সহা 
করিয়া ঈশ্ববচন্দ্রকে উপযুক্তরূপে লেখা পড়া শিখাইতে 
তিনি কৃতসঙ্কল্প হইবেন ইহাই স্বাভাবিক। ঠাকুরদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উপযুক্তরূপ 
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যত্তের ক্রুটি করেন নাই। সন ১২৩৫ সালের কান্তিক 
মাসের শেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়! পিতার সহি্ভ 
সিংহ মহাশয়ের বাটাতেই বাস করিতে লাগিলেন । ইহাৰ 
পুর্ধ্বেই ভাগবতচবণ সিংহ দেহত্যাগ করেন। সে সময়ে 
তাহার একমাত্র পুত্র জগদদুল্লভি সিংহ সংসাবের কর্তা। 
তাহার বয়স তখন ২৫ বসব মাত্র। তিনি ঠাকুব দাঁস 
বন্দ্যোপাধ্য/যকে পিতৃব্য শবে সম্ভাষণ কবিতেন । তদমু- 
সাবে ঈশ্ববচন্দ্র তাহাকে দাদা ও তীহাঁব ভগ্ীদ্বয়কে 
বড ও ছোট দিদি বলির়। ডাকিতেন। 

বালক ঈশ্ববচন্দ জননী ও পিতামহীকে ছাডিষা 
আসিয়। যে অত্যন্ত কাতর হইযা পড়িযাছিলেন তাহার 
উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কাবণ, বালক বিদেশে পবগৃহে 
যে ভযানক অশান্তি ও অস্তবিধা ভোগ করিবে, তাহ। 
সহজেই অনুভব কবিতে পাবা যাঁষ। কিন্তু তিনি বড় 
বাজারে এই সিংহ পবিবাবে যে সমাদব ও যত্বে লালিত 
পালিত হইযাছিলেন, তাহ! তীহাঁব অম্বতময়ী লেখনীতে 
যেরূপ মধুবভাবে বর্ণিত হইযাছে, এখানে তাহাই উদ্ধৃত 
হইতেছে ;--“এই পবিবাবেব মধ্যে অবস্থিত হইয়া 
পবেব বাঁটাতে আছি বলিয়া একদিনের জগ্যাও আমার 
মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্সেহ করিতেন। কিন্তু 
কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্েহ ও যত্ব আমি 
কম্মিন্কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাহার একমাত্র 
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পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় লমবয়স্ক ছিলেন? 
পুত্রেব উপর জননীর যেরূপ ন্মেহ ও যত্বু থাঁকা উচিত ও 
আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির নেহ ও যত 
তদপেক্ষ! অধিকতব ছিল, তাহার সংশয় নাই। বিস্ত 
আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্মেহ ও যত্র বিষয়ে 
আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নতা৷ ছিল 
না। ফলকখা এই স্সেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, 
সদ্িবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ 
স্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই 
দয়াময়ীব সৌম্যমুত্তি, আমার হৃদয-মন্দিরে, দেবী মুস্তির 
স্যয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিযাঁছে। প্রসঙ্গ 
ক্রমে, তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অগ্রতিম 
গুণের কীর্তন করিতে কবিতে অশ্রপাত না করিয়া 
থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজীতির পক্ষপাতী বলিষা 
অনেকে নির্দেশ করিযা খাকেন। আমার বোধ হয় 
সে নির্দেশ অসজগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির সেই 
দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এ সমস্ত 
সদ্ণুণের ফলভোগী, হইয়াছে সে যদি স্ত্রীজীতির পক্ষ- 
পাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতত্স পাঁমর 
তুমগ্ডলে নাই। আমি পিতামহী দেবীর একান্ত শ্রিয় ও 
নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আমিয়া প্রথমতঃ 
কিছুদিন তাহার জন্য যারপর নাই উৎকন্টিত হইয়া- 
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ছিলাম। সময়ে সময়ে তীহাকে মনে করিয়া কীদিয়। 
ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্সেহ ও যত্বে 
আমার সেই বিষম উৎক্া ও উৎ্কট অস্থুখের অনেক 
অংশে নিবারণ হইয়াছিল |” 

ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনাব সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুব 
দাসেব ছুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। পুর্বেব আট টাকা 
পাইতেন, এক্ষণে দশ টাঁকা বেতনের কন্মে নিযুক্ত 
হুইলেন। যে বাটীতে বাসা ছিল তাহাবই নিকটে 
শিবচবণ মলিক নামক একজন ধনাঢ্য স্ববর্ণবণিক বাস 
করিতেন। তীহার সদব বাটাতে এক পাঠশালা ছিল, 
সেখানে পাঁড়ীব ছেলেবা লেখা পড়া কবিত। গুকমহাশয় 
স্ববূপচন্দ্র দাসও শিক্ষাদান বিষয়ে বেশ নিপুণ লোক 
ছিলেন। ঈশ্ববচন্দ্রকে সেই পাঠশালায় দেওয়া! হহুল। 
তিনি অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ তিন মাস সেই পাঠশালায় 
পড়া শুনা কবিলেন। বীবসিংহ ও তৎুপবে কলি- 
কাতাষ তিন মাসে তাহা পাঠশালাব পাঠ শেষ হইল । 
অতঃপর কোথায়, কিরূপ লেখ! পড়াব ব্যবস্থা করিলে, 
ভাল হয়, সকলে সে বিষয় চিন্ত! করিতে ছিলেন, 
এমন সময়ে ফাল্গুন মাঁসেব প্রীবস্তে ঈশ্ববচন্দ্র রক্তাতিসার 
রোগে অত্যন্ত ক্রেশ পাইতে লাগিলেন। প্রথমে এঁ 
পল্লীর চিকিগ্সক ছুর্গাদাদ কবিরাজের দ্বারা চিকিতসা! 
আরম্ত হইল। কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া ভ্রমশঃ 
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বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কলিকাতায় আরোগ্য লাভের 
সম্ভাবনা অল্প, এইরূপ স্থির করিয়।৷ ঠাকুবদাঁপ বাঁটীতে 
সংবাদ দিলেন। ঈশ্ববচন্দ্রের পিতামহী ঠাকুবাণী পীড়ার 
সংবাদ পাইয। অত্যন্ত অধীব! হইয়া পড্ডিলেন ;ঃ মুহূর্ত- 
কাল বিলম্ব না কবিযা ঈশ্ববচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলি- 
কাতায় আসিষ! উপস্থিত হইলেন। কযেক দিন তথায় 
থাকিযা বালককে সঙ্গে লইযা গৃহে গমন করিলেন। 
বাটী যাতাযাতে জল, বায়ু ও স্থান পবিবর্ধনে, জননী ও 
পিতামহীব সঙ্গলাভে এবং সম্বযক্ষদিগেব সম্মিলনে 
সপ্তাহকালেব মধ্যে সম্পূর্ণৰপে আবোগ্যলাভ কবিলেন। 

শচীনাম্মী এক ব্রাঙ্গণকন্যা নিজ ব্যযে বীবসিংহের 
উত্তব প্রান্তে এক সুবৃচৎ পুক্ষবিণী খনন কবাইফা, দেন্‌। 
এই পুক্করিণীব নাম “শচীবামণী” | এই শচীবামণীর তীরে 
গ্রাম্য বালকগণেব খেলিবাব স্থান ছিল। বাটাতে অবস্থান- 
কালে ঈশ্ববচন্দ্র সর্বদাই সহচব দিগকে লইয এই শচী 
বামণীর তীবে খেলা করিতে বাইতেন। তাহার গ্রাম্য 
সহচর দিগের মধ্যে ২১ জন বিশ।লদেহ ও বহু বলশাঁলী 
ছিলেন। গদাধর পালেব নামই বিশেষভাবে উল্লেখ 
ষোঁগ্য। গদাঁধর নামে, দেহেব আয়তনে এবং শক্তি 
সামর্ধ্যে নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন, অন্য কেহ তীহাকে পরাস্ত করিতে পারি- 
তেন না। ক্রীড়াক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের আক্রমণে গদাঁধর 
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কখন কখন ধরাশায়ী হইতেন ; ষখন এরূপ ঘটনা ঘটিত, 
ভখন সকল বাঁলকই আনন্দে দিশাহারা হইয়া করভালি ও 
অষ্টহান্ডে পুক্ষরিণী ও প্রান্তব প্রতিষ্বনিত করিত। 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জৈঃষ্ঠ মাসে পুক্রকে পুনরায় 
কলিকাতায় আনিলেন। প্রথমবাব কলিকাতায় আসিবায় 
সময় ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য একজন ভূত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। 
কতক্ষণ চলিয়া ক্লাস্ত হইলে, এ ভৃত্য বালককে স্কন্ধে 
লইযা চলিত। এবাব আসার সমযে পিতা প্ুজ্রকে 
জিত্ঞাসা করিলেন, “দেখ, যদি চলিয়! যাইতে না পার, 
তাহা হইলে একজন লোক সঙ্গে নিতে হয়।” ঈশ্বর- 
চান্দের দুর্বুদ্দি ঘটিল, তিনি সাহসে নির্ভব কবিয়া বলিলেন, 
“না, লোক নিতে হবে না । আমি চলিয়া যাইতে পারিৰ”” 
তাহারই কথ প্রমাণ এবাব আর সঙ্গে লৌক লগযা হইল 
না। পিতা পুজ্রে কলিকাতা যাত্রা কবিলেন। জননীর 
মাতৃলালয় পাতৃল পর্য্যন্ত ছয ক্রোশ পথ বালক অবলীলা- 
ক্রমে হাটিয়া আসিষ! সেদিন সেইখানে বিশ্রীম করিলেন । 
প্রাতঃকালে পাতৃল হইতে যাত্রা কবিয়! তাবকেশ্বরের 
নিকট বামনগব গ্রামে সে দিন বাত্রি যাঁপন করিতে 
হইবে । অর্দপথে এক দৌকানে ফলাহার কবিয়া 
পুনরায় যাত্রা করিষ'র সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বজিলেন, “বাবা, 
আমি আর চলিতে পারিব নাঁ। এই দেখুন, আমার পা 
ফুলিয়া গিয়াছে ।” ঠাকুরদ'স অনেক বুঝাইয়াও কোন্‌ 


৩ বিদ্যাসাগব ছাপ্রজীবন। 


আশি? 


মতে বালককে আর এক পাও হাটাইতে পারিলেন না। 
কিছুদূর গেলে তরমুজ কিনিয়া দিবেন বলিয়াও সম্মত 
করিতে পারিলেন না। শেষে বিবক্ত হইয়া অনেক 
তিবস্কার করিলেন। ভয় দেখাইবার মানসে কতকদুর . 
চলিয়া গেলেন। তবুও পুক্রকে এক পা! চলাইতে পারি- 
লেন না। আর কোন উপায় না দেখিয়া শেষে আবার 
ফিবিযা৷ আসিবা ক্রোধভরে বলিলেন, “যদি চল্তে না 
পার্বি, তবে লৌক নিতে দ্রিলি না কেন? লোক নিলে 
ত আর পথেব মাঝখানে এ বিপদ হইত না,” এই বলিষ! 
ছুই একটা থাব্‌ডাঁও দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিরুপাষ হইয়া 
কাদিতে লাগিলেন । তখন পিতা অগত্যা পুক্রকে স্কন্ধে 
তুলিয! লইলেন, কিষদ্দুব গমন করিয়া ঠাকুবদাস ক্লান্ত 
হইয়া পড়িলেন। ঈশ্ববচন্দ্রকে স্বন্ধ হইতে নামাইয়! 
বলিলেন, “বাবা ॥ এইবাৰ খানিক দুর চল, এ স্থুমুখের 
দোকানে তরমুজ কিনিয়া দিব।” কিন্তু তবমুজের 
প্রলোভনে পা ফুলা কমিল না। বয়ং পাছুখানি ক্ষণ- 
কালের জন্য বিশ্রাম পাইয়া আরও অবর্ষ্মণ্য হইয়া 
পড়িল। ঈশ্ববচন্দ্র একেবারে চলৎ-শক্তিহীম হইয়া 
পড়িলেন। ঠাকুরদাস অতি ক্ষীণ দেহের লোক ছিলেন। 
অল্পক্ষণ মধ্যে তিনিও ভারবহনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া 
পড়িলেন। তখন সেই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে একবার 
ক্কন্ধে, একবার ক্রোড়ে লইয়া এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম 
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করিয়া অতি কষ্টে সন্ধ্যার পর তিনি পুক্র সহ রামনগরে 
ভম্মীর গৃহে পৌছিলেন। একদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিন 
কলিকাতা! যাত্রা করিলেন। বৈদ্যবাঁটী আসিয়! নৌকা- 
যোগে কলিকাতা! পৌঁছিলেন ! 

এবার কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরদাঁস পুজ্রের লেখ! 
পড়ার নুতন ব্যবস্থা করিতে উৎস্থক হইলেন। পুন্দ্রকে 
ইংরাজীস্কুলে প্রবিষ্ট করিয়। দিতে সকলেই একবাক্যে 
পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাহার আন্তরিক ইচ্ছা অন্যরূপ 
ছিল। বংশের সকলেই সংস্কত শিক্ষা করিয়া অধ্যাপক- 
মণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকাব করিয়া আসিয়াছেন ; দারিজ্র্য- 
নিবন্ছন তিনি নিজে সে স্থখে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাই 
ছেলেটীকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন, ইহাই তীহার একমাত্র 
বাসনা । তিনি মনে মনে এইবপ স্থির করিয়াছিলেন য 
ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কত শিক্ষা কবিয়া বাটাতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠ। 
কবিয়৷ দেশ বিদেশের বালকরবুন্দকে সংস্কৃত বিদ্া! দান 
করিবেন । এই জন্য আত্মীযবর্গের কোন পরামর্শ ই তাহার 
মনঃপূত হইল না। সে সমযে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃমাতুল 
রাধামোহন বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের পিতৃব্য পুজ্র মধুসূদন 
বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তীহারই 
উত্সাহ ও পরামর্শে ঠাকুরদাস পুক্রকে সংস্কৃত কলেজে 
ভণ্তি করিয়া দিলেন । 





চতুর্থ অধ্যায়। 


বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর | 


১৮২৯ খৃষ্টানদের ১ল। জুন তাঁবিখে নব বসব বয়সের 
সময়ে উশ্বরচন্দ্রেব পিতা তাহাকে সংস্কৃত কলেজে তন্ত্র, 
করিয়া দিলেন। ঈশ্ববচন্দ্র কলেজে প্রবিষ্ট হইম। 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন । ইতি- 
পুর্বে তাহার সংস্কত পাঠেব সূচনাই হয় নাই। কিন্ত 
তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে তাহার শ্রেণীর 
সর্বোৎকৃষ্ট বালক হইলেন। হালিসহরের অনতিদৃব- 
বনী কুমারহট্রট পল্লীনিবাসী গঙ্গাধব তর্কবাগীণ মহাশয়ের 
উপর ব্যাকরণেব তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনার ভার ছিল। 
তিনি বিশিষ্টৰ্প আগ্রহমহকারে বালকগ্ণকে শিক্ষা 
দিতেন এবং শিক্ষা দান বিষয়ে তাহার সম্যক পারদর্শিতা 
ছিল। ছাত্রগণকে পুভ্ররৎ স্েহসহকারে শিক্ষাদান বিষয়ে 
তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাত করিয়াছিলেন। 





চতুর্থ অধ্যায়। ৪ 


তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরণশক্তি, অধ্যবসায় € 
বিদ্যাশিক্ষায় অনুর!গ দেখিষ| তাহার প্রতি বিশেষে দৃষ্টি 
রাখিতেন এবং তাহাকে অত্যন্ত স্েহেব চক্ষে দেখিতেন। 
কালেজে প্রবিষ্ট হওয়ার ছয মাঁস পরে যে পরীক্ষা হইল, 
তাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ টাক। বৃত্তি পাইলেন । পুর্বেরা- 
লিখিত মধুদূদন বাচস্পতিও সর্ববদ! ঈশ্ববচন্দ্রেব তত্বাবধান 
করিতেন ৷ পিত। প্রতিদিন বেল|৯টাঁর সমষে বড়বাজারের 
বাসা হইতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাঙ্গাব কালেজ 
বাটাতে পৌছাইয! দিতেন এবং বেলা চাকিটাঁর সময়ে 
নিজে আসিযা! বালককে বাসা লইয়! যাইতেন। বিদ্যালয়ে 
তাহার উপন স্সেহ সহকাবে দৃষ্টি বাখিবার লোক ছিলেন 
এবং পিতা নিজে তাহাকে পথে যাতায়াতে রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেন বলিয়াই ঈশ্ববচন্দ্র অল্প বযসে মন্দ বালকের সঙ্গ 
লাভের স্থযোগ পান নাই। অনেক কোমলমতি, সরল- 
চিত্ত ও বুদ্ধিমান বালক অসৎসঙ্গে পড়িয়া! সর্ববদাই বিষ্ট 
হয় এবং উত্তবকালে স্বশিক্ষ। ও সচ্চবিত্র লাভে বঞ্চিত 
হইয়া আপনার ও আত্মীযগণের সর্বনাশ সাধন করে। 
বিশেষতঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যায় ধর্ম্নশীল কর্থব্য- 
পরায়ণ ও পুক্রবৎ্সল পিতাব অভাবে বর্তমান বঙ্গ সম্তানগণ 
দুর্নীতি, ছুবাচাব ও কুশিক্ষর দ্বণিতপথে বিচরণ করিয়া 
বঙ্গগৃহের ও বগদেশের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিতেছে । 
ঠাকুরদাসের ন্যায় শ্রমশীল, কষ্উসহিষুণন্যায়নিষ্ঠ ও সস্তান- 
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বগুদল পিতাঁর সংখ্য। যাহাতে বুদ্ধি হয, আপাততঃ আমাদের 
সেই দিকেই বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়! কর্তব্য । 

ক্রমে ঠাঁকুবদাস ঘখন বুঝিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র একাকী 
পথে যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং একাবী গেলে বিশেষ 
ক্ষতি হইবে না, তখন তীঁহাঁকে একাকী যাইতে দিতেন । 
উঈ্মবচন্্র ক্ষদ্।বযব-স্ম্পন্ন ছিলেন। বালক যখন পথে 
একাকী একটী ছাতি মাথাধ দ্রিষা পড়িতে যাইতেন, তখন 
দূব হইতে দেখিবা বোঁধ হইত, যেন পথে একটী চািই 
যাইতেছে, ছাতিব মধ্যে কেহ আছে বলিব! বোধ হইত ন]1। 
ঈশ্ববচন্দ্রেক বৃহ মাথাটা এই ক্ষুদ্র দেহেব সম্পূর্ণ 
অনুপৃষোগী ছিল; সেই অল্পাঘতন দেহেব পক্ষে মস্তকটা 
একটা বৃহ ভান বলিষ। বোধ হইত, এজন্য বিদ্য।লফেব 
অন্য।না বালকেব। ঈশ্ববচন্্রকে “যশুবে কৈ” বলিষ। 
তাঁমাসা কবিত,কখন কখন আবার উল্টাউঘ। “কমবে জৈ' 
ধলিত ; আব বালক ঈশ্ববচন্দ্র বাগিা যাইতেন, তিনি 
যতই বাগ কবিতেন, বাঁলকেবা ততই তাহাকে এবপে 
খেপাঁইত। তীহাব ক্রোধ বুদ্ধিব আব এক কাঁবণ চিল । 
তিনি বাগিলে আব কথা কহিতে পাঁবিতেন না। কাবণ 
বাল্যকালে তিনি তোত.লা ছিলেন । 

কাঁলেজে প্রবেশে দ্রিন হইতে আবস্ত করিযা 
ঈশ্ববচন্দ্র প্রতিদিন যাহা পড়িতেন, গুহে আসিফ! পিতাৰ 
নিকট পুনরায় তাহাৰ আবৃত্তি করিতে হইত। একটা 


চতুর্থ অধ্যায়। ৩০৯ 





কথা এদিক ওদিক হইলে আর নিস্তার থাকিত না! । যাহ। 
পড়িতেন তাহ! আঁবকল শুনাইতে হইত। কখন কখন 
অনেক পুরাতন পাঠও একব।বে শুনাইতে হইত। ভ্রম- 
বশতঃ একটী কথা বলিতে বিস্মৃত হইলে, ঠাকুবদাস 
অমনি ধরিতেন। ঠাকুরদাস এব্প ভাবে বালকেব পাঠ 
লইতেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবাছিল যে,পিত। 
ব্যাকবণে তর্কবাগীশ মভাশয়েব সমান পণ্ডিত। ফলতঃ 
পিতা, পুত্রেব পাঠ শুনিতে শুনিতে ব্যাকরণে বিশেষ 
ব্যুৎ্পন্তি লাভ কন্যাছিলেন। 

ঈগ্বচন্দ্রকে তাহার বয়সেব অপেক্ষা অনেক অধিক 
পবিশ্রম কবিতে হইত । সে পবিশ্রমেব ক্রটি হইলে 
তাহাকে পিতাৰ নিক অত্যধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে 
হইত। সমস্ত দিনেব পবিশ্রামে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া 
তিনি কখন কখন পড়িতে পড়িতে ঘুমাইযা পডিতেন। 
পিভা রাত্রিকালে কর্মস্থান হইতে ফিবিযা আসিয়া যদি 
দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে আর তিনি ঘুমাইযা! 
পড়িযাছেন, তাহা হইলে আব তীাহাব অব্যাহতি ছিল ন|। 
কোন কোন দিন এতই প্রহাব করিতেন যে, সে গৃহেৰ 
স্্রীলোকেবা, বিশেষভাবে রাইমনি, বালকের সাহাধ্যার্থে 
ছুটিযা আসিতেন এবং কোন কোন দিন প্রহারেব 
অসহনীয় দৃশ্ঠে কাতব হইয। ঠাকুবদাসকে বাসা পরিবর্তন 
ফরিতে বলিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ প্রহারের ভয়ে 


৪৯ বিদ্যাসাঁগর-ছাত্রজীবন । 


নিদ্রার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জগ্ত অনেক সময়ে 
চক্ষুতে প্রদীপের তৈল দিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেন এবং 
এই উপায়ে রাত্রি জাগরণ পুর্ববক পড়া শুনা করিতেন । 
ইহাব উপর ঠাকুবদাঁস রাত্রিশেষে বালকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া 
বহুবিধ জ্ঞীতব্যবিষয়ক উন্তট কবিতা মুখে মুখে শিখাই- 
তেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রকারে পিতার নিকট প্রায় দুই তিন 
শত গ্রোক কণ্টস্থ করিয়াছিলেন। অপর দিকে শিক্ষক তর্ক- 
বাগীশ মহাশয়ও বালকের অত্যাশ্চর্য্য মেধা দর্শনে পরম 
যত্বে বিবিধ-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে শিখাইতেন 
এবং অন্বয় ও অর্থ বলিয়া দিতেন ) 

ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসরকাল ব্যাকবণ শ্রেণীতে গাঠ 
করেন। দুই বশুসর পরীক্ষায় সর্বাপেক্ষা উত্তম ফললাভ 
করিয়াছিলেন । একবার উতকুষ্টরূপ পরীক্ষা দিয়াও 
আশানুরূপ পুরস্কীর না পাইয়া একেবারে ভগ্ন-মনোরথ 
হইয় পড়েন এবং বিদ্যালয়েরউপর বীত-শ্রদ্ধ হইয়' গৃছে 
ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি যখন যাহা ধরিতেন, 
কেহ তাঁহ! হইতে সহজে তাহাকে বিরত করিতে পারিত 
না। জেদের বশবর্তী হইয়! তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া 
দেশে গিয়া সার্বভৌমের টোলে সংস্কত শিক্ষা কবা স্থির 
করিলেন। সহজে কেহই উহাকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে 
বিচলিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের স্রেহাবুবোধে ও বাচস্পতির আত্মীয়তায় 
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স্পাীশিশিট 


বাধা হইযা সার্দ্বভৌমেব টোলে পড়াব সঙ্কল্ল ত্যাগ 
কবি! পিতাঁব অভিপ্রা মত কালেজেই পূর্ববব পড়িতে 
লাগিলেন । 

সেইবাবকাব পবীক্ষা ফল মন্দ হওযাঁব কাবণ 
সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে ঘষে, সেইবাঁব একজন 
সাহেব পবীক্ষক ছিলেন । ঈশ্রবচন্দ্রেব ত্ববিত উচ্চাবণে 
অক্ষমতা প্রযুক্ত ধীবে ধীবে পবীক্ষাদান ও কথা সকল 
পবস্পব হইতে পৃথক হাবে বিলাম্বে উচ্চাবিত হওযা 
পবাক্ষক সাঁহেবেব নিকট একটা বিশেষ দোষ বলিষা 
পরিগণিত হইরাছিল এসং সম্ভবতঃ সাহেব স্থানে স্থানে 
বুঝিতও ভুল কবিষ! থাকিবেন। এই জন্য তাহাব 
পবীক্ষাষ ঈশ্নচন্দ্র সেনাৰ প্রথম স্থান আঅপধিকীৰ কবিতে 
পাবেন নাই । ইহাতে মনঃক্ষু্ন হইনাবই সম্পর্ণ সম্ভাবন। | 
বিশেষতঃ তিনি বিদ্যালযেব সর্বেবাত্রুষট ছাত্র হইবার 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কবিতেন। বোন বালক শ্রমশীল- 
তাধ, দুউতাঁষ ব| বুদ্ধি প্রকাশে তাভ।কে পবাজিত কবে, 
ইহা তিনি কখনও সহ্য করিতে পাবিতেন ন।। যেখানে 
পবাজযেব সম্ভাবনা অধিক ঈশ্ববচন্দ্রেব জবলাভেৰ উত্ভরে- 
জনা ও আয়োজন সেখানে ভদপেম্ম। বহুঞগ্ডণে অধিক 
হইত। এই বালক কি শৈশবে, কি পঠদ্দশ!ঘ, কি 
উত্তরকালে কর্মক্ষেত্রে কিংবা অন্য কে।ন বিশেষ ঘট- 
নাতে কোথাও কাহাবও পশ্চাতে পড়িতে দ্বণাঁবোধ 
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কবিতেন। চিরদিন সমভাবে আপনার প্রতিপত্তি 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
এবং তাঁহার সে চেষ্টী সর্বত্রই তাহার আকাঙক্ষানু- 
রূপ ফল প্রদান করিয! তীাহাব প্রতিভার পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করিযাছে। কখনও কাহাবও অনুগ্রহ ভাজন 
হইবার প্রবৃত্তি কেহ তাহাতে দেখে নাই। যে আত্ম- 
নির্ভরতার গুণে তিনি সর্বত্র জয়ী হইয়াছেন, বিদ্যালয়ে 
পঠদ্দশটতেই তাহার সে গুণ সমধিক স্ফৃণ্ডি লাভ 
করিযাছিল। 

ংসাবে অন্য দশজনেব অনুগ্রহ ভাঁজন না হইয়া, 
অন্যেব স্হাষতা লাভ না কবিয়া, জীবনের পথে অগ্রসর 
হওয়া অতীৰ কঠিন কাঁধ্য , বিশেষতঃ নিরন্গ দরিদ্র বাঁল- 
কের পক্ষে এরূপ আত্মনির্ভরতা আবও বিচিত্র ব্যাপার 
বলিষা বোধ হয়। উত্তরকালে বহুবন্কু-পরিবেষ্তিত 
হইযাও, তিনি একাকী জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাহার মত গরিৰ 
অতি অল্পই হয। তাহার পিতা ষে ভাবে ছুঃখ কষ্টের 
সহিত সংগ্রাম কবিয়া জীবনেব পথে তিল তিল করিয়া 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে সামান্য আয়ে 
বহু পরিবারের ভরণপোষণ সঙ্কুলান হইত না বলিয়া 
বাল্যকাঁলে তাহাকে অনেক সময়ে উদরামের জন্য অত্যস্ত 
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কষ্ট পাইতে হইত । তীহার নিজের বণিত দুঃখ কাহিনী 
যে কিরূপ হৃদযবিদারক তাহ! সহৃদয় লোক কেবল অস্তরে 
অনুভব করিতে সক্ষম। লেখনী সে ছুঃখের বার্তী বর্ণন 
করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। খিনি বলিয়াছেন কখন অন্ন 
জুটিত, কখন জুটিত না। যখন জুটিত তখনও সকল 
লময়ে পেট ভবিযা খাইতে পাইতেন না) যখন পেট 
ভরিয়া অন্ন জুটিত, তখন আবার অনেক সময়ে ব্যঞ্জনের 
অভাবে, কেবল নুন ভাঁতে, দিনপাঁত কবিতেন। যখন 
তরকাঁবী ও মস্ত পাইন্তেন,তখন মতস্তেব ঝোল বাধিয়া 
এক বেলা ভাঁত আব সেই ব্যগ্তনেব ঝোল খাইযা, বৈকাল 
বেলাব জন্য তনকাৰী ও মত্ত বাখিযা দিতেন। বৈকালে 
সেই ব্যগ্নের তবক!বীব দ্বাবা অন্ন উদরস্থ করিয়া মাছ 
খুলি পবিন্ব জন্য রাখিষা দিতেন। পরদিন সেই 
মাছেব অন্বল বাঁধিয়া তাহাব দ্বারাই সেদিনকার আহাঁর 
সমাপন কবিষা পরিতৃপ্তি লাভ কবিতেন। এইবপ ক্রেশে 
পড়িয়া দিবাবাত্রি শ্রম কবিয়া থে বালক জীবনেব পথে 
অগ্রসব হইতে প্রাণপণে যত্বু করে বিধাতা প্রসন্ন হইয়। 
তাহার উপযুক্ত পুরস্কার বিধান করিযা থাকেন । বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় যে উত্তরকালে দয়াব প্রতিষুর্তি হইয়া 
সংসাবে বিচরণ করিবা'ছেন, তাহার সেই অসাধ্য সাধনের 
প্রথম অস্কুব বিদ্যালয়ে বাল্যসহচরদিগের পরিচর্য্যার 
মধ্যে অস্কুরিত হইয়াছিল। পিতা! দরিদ্র, নিজে সর্ব! 
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উদব পুর্ণ আহাব পাইতেন না, অথচ বিদ্বালয়ে যে বৃত্তি 
পাইতেন, সময়ে সমযে তাহাবও কিছু কিছু অন্য সহা- 
ধ্যাধীদিগেব সাহাধ্যার্থে ব্য কবিতেন। কাহাঁবও পীডা 
হইযাছে শুনিবামাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা কবিতেন | নিজে 
বাড়ীতে চবখা-কাটা সুতাষ প্রস্তুত মোটা চটেব মত 
কাপড পবিধা নিজেব অর্থে অন্য দবিদ্র বালকদেৰ জন্য 
অপেক্ষাকৃত ভদ্রতব পবিধেয ব্রয কবিয়া দিতেন। 
বালকেব কথা দুবে থাকুক, পবিণত বধসেব স্রপ্রলীণ 
ব্ক্তিব পক্ষেও স্বার্থত্যাগেব এপ আশ্চধা দৃষ্টান্ত 
লোক সমাজে দেখিতে পীওয1 যা না । এইকাপে তি'নি 
সেই বাল্যকালেই নিজেব দ্ববস্থ। বিস্যাত ভইযা আনা 
সেবা নিষত নিধুক্ত খাকিতেন। একদিকে অনাহাৰ ও 
অনিদ্রা জনিত দুঃখ কষ্ট, শ্রাবণেব ধাবাব ন্য।য তীভাব 
মাথ'ব উপৰ দিবা চলিঘা বাইত, অনাদিকে তাভাঁব 
উপব গ্ুহেৰ পাকাদি কাবোব ভাব তীতাবই উপব 
ছিল, তাহাব উপব আবার দশক্রনেব সংবাদ লইয়া ও 
সেব। কবিষ বিদ্যালষে সর্বেবাচ্চ স্থান অধিকাৰ কবা 
কিবূপ বালকেব পক্ষে সম্তব,আমাঁদেব ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে তাহা 
তাল কবিঘা উপলদ্ধি কবিাতই পাবি না। সমগ্র সভা 
জগতেব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিযা অনুসন্ধান কবিলেও 
এপ দরিদ্র বালকেব এ প্রকাঁৰ ক্রেশ ও অস্থৃবিধাঁব 
ভিতরে, এপ পবসেব! ও স্বার্থত্যাগের ভিতবে, আত্মো- 
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ক্নতি সাধনের এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। একান্ত বিরল-_-অতি ছুল্লভ বলিলেও 
বোধ হয় অতুযুক্তি হইবে না| 
আপামর সাধাৰণ লোকের পক্ষে যেটা প্রধান দোষ, 
প্রতিভাশালী ক্ষমতাবান লোকের পক্ষে তাহাই প্রধান 
গুণে পবিণত হয়। অন্য লোক নিজের বিদ্যা বুদ্ধির 
উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, নিজের জেদের বশবর্তী 
হইলে, অপর দশজনেব অনুরোধ উপেক্ষা কবিলে, নিন্দা- 
ভাজন হয়; কিন্ত সংসারে কখন কখন দেখা যায় যে, 
দশজনের বা শতজনের বিদ্য। বুদ্ধি ও সৃদ্দন দর্শন একত্র 
করিলেও প্রতিভাশালী মহাত্বাদের কণামাত্রও হয় না। 
কাজে কাজেই ভাহারা নিজের উপর অধিক নির্ভর 
করিতে শিখিয! থাকেন। বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের 
এপ আত্মনির্ঠরতার ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 
কাহারও সাহায্য না লইয়া বিদ্যালয়ে তিনি সকল বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্র হইবেন,সর্ববদা সেইরূপ প্রতিজ্ঞা 
দ্বাবা পরিচালিত হইতেন। সর্বেবাত্কুষ্ট বালক হইতে 
হইলে যত প্রকাব ক্লেশ ভোগ করার প্রয়োজন, তাহাতে 
সর্ববদ] প্রস্তুত থাকিতেন । সে বিষয়ে কাহারও বাঁধা 
মানিতেন না । অনেক সময়ে অদ্ধ রজনী, কোন কোন 
সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া লেখা পড়া করিতেন ; এবপ 
পরিশ্রমে অনেক সময়ে তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় 
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অনেক দিন ধবিয়। শধ্যাগত থাকিতেন। কিন্তু, তথাপি 
আত্মোন্নতি-সাধনে কখনও এক মুভূর্তের জন্য বিরত 
ছিলেন না। উত্তবকালে যখন চিনি সম্মান ও সম্পদের 
উচ্চশিখবে অআ(বোহণ কবিব।ছিলেন, যখন তাহার শবীৰ 
অসুস্থ ও অপটু হইয়া পড়িয়াছিল, যখন তিনি জনসমা- 
জেব নিত্য নৈমিত্তিক কাধ্য কল(পেব সহিত বড সংক্রব 
বাখিতেন না, তখনও দেখ! গিবাঁছে একাঁহাবে, অনাহারে 
বা রুগ্নশরীবে সর্ববদ। শান্জালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
কোন নুতন বিষয় জানিবার জন্য, কোন নৃতন তত্ত্ব সংগ্রহ 
কবিবাব জন্য, কোন নূতন প্রুস্তক ক্র করিবাব জন্ক 
সব্ধদাই মুক্তভাবে অপেক্ষা কবিতেন। কেহ কোন 
বিষয়ে তীহাকে পবাস্ত কবিবে, ইহা তিনি কোন ক্রমেই 
সহা কবিতে পারিতেন না। এই ছুদ্দমনীষ জাত্মোন্নতির 
স্পৃহা ও আত্মাদবেব ভাব বাল্যক!লে বিদ্যালয়ে অর্জন 
কবিষাছিলেন এবং জীবনের শেন দিন পর্যন্ত আক্সনির্ভব- 
তার পরাকাষ্ঠ, দেখাইয। ছিলেন । সৌভাগ্যবশতঃ তাহার 
দর্শনলাভাকাঙক্ষায় বুবাব তীাহাঁব গৃহে গিযছি। কিন্তু 
কখনও তাহাকে চেথাবে পৃষ্ঠ ব্বাখিযা বসিতে দেখি নাই। 
সুস্থতায় কি পীডাঁষ, আহাঁবে কি অনাহাৰে সকল সময়েই 
তিনি সোজা হইয়া বপসিতেন, তাহাৰ উপবেশনে 
ক্লান্তিবৌধক চিহ্ন কখন দেখিতে পাই নাই। তাহার 
লোঁকান্তব গমনের পূর্বব দিনও তিনি আপনার নিতান্ত 
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প্রযোজনীয় কাধ্যগুলি নিজে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা 
কবিয়াছেন । 

ঈশ্ববচন্দ্র যখন ব্যাঁকবণ-শ্রেণীর পাঠ শেষ কবিযা 
সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ কবেন, সে সময়ে তাহাব 
বযঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র । সাহিতাঞ্রেণীতে প্রবেশ 
কালে তীহাব উপনযনসংস্কাবকার্া সম্পন্ন হয। তিন 
যখন সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই 
শ্রেণী শিক্ষক জযগোপাঁল তর্কালঙ্কাঁৰ মহাশয বাঁলকেৰ 
বযসেব অল্পতা হেতু তাহাকে লইতে প্রথমে আপত্তি 
কবিযা ছিলেন । তীাভাব এইকপ সন্দেহ হইযাছিল যে 
এত অল্প বযসেব ছেলে সংস্কত সাহিতহা বুঝিতে পারিবে 
না। ঈশ্ববচন্দ অতিশব অভিমানী ছিলেন। এই কথা 
শুনিবাম।ত্র বলিলেন, “সাহিত্য বিষষেই আমাঁকে পৰীক্ষা 
কনিষা লইলে ভাল হয নতৃবা' আমাকে বিদ্যালষ ত্যাগ 
কবিষ। চলিব! যাইতে হইবে 1” তদনুসাঁবে তর্কালকঙ্কাঁব 
মহাশষ উশ্ববচন্দ্রকে ভট্টির কঘেবটা কঠিন কবিতার অর্থ 
কবিতে বলিলেন। তিনি সে সকল কবিতাব যেবপ অর্থ 
ও অন্বব কবিযা! দ্িযাছিলেন, তাহার অপেক্ষা বযোজ্যেষ্ঠ 
সকলেব কেহই সেবপ স্ব্যাখ্য। ও পাঠেব সেকপ অন্থব 
সাধন কবিতে পারেন নাই । তখন তর্কালঙ্কাব মহাশব 
পরিতুষ্ট হইয়া বালককে সাহিত্য-শ্রেণাতে গ্রহণ করিলেন 
এরং চিরদিন পুব্রবাৎসল্যের সতিত..শিক্ষাদান করিতেন। 
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এই শ্রেণীতে পরলোকগত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়ক্ষ 
ছাত্রেরাই তীহীৰ সহীধ্যায়ী ছিলেন। 

ঈশ্ববচন্দ্র এই শ্রেণীব গ্রথম বর্ষে রঘুবংশ,কুমার সম্ভব 
ও রাঘবপাগুবীয় প্রভৃতি সাঁহিতা গ্রন্থেব পবীক্ষায় সর্বেবাচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন । দ্বিতীয় বওসরে 
মাঘ, ভারবী, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরবামচরিত, 
বিক্রমৌর্ববশী, মুদ্রাবাক্ষস, কাদম্বরী, ও দশকুমাব চরিত 
প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সকল আদ্যোপান্ত কস্থ কবিয়া শেষ 
পরীক্ষার সকলকে পশ্চাতে বাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার 
কবিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলে তীাহার পরীক্ষার 
ফল দেখিয়া চমত্কৃত হইলেন । 

সে কালে এখনকাঁব মত রবিবাবে সংস্কত কালেজ 
বন্ধ হইত না। প্রতিপদ ও অষ্টমীতে সংস্কৃত চর্চা 
নিষিদ্ধ ছিল, এজন্য প্রতিপদ ও অষ্টমীতে কালেজ বন্ধ 
থাকিত। দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যা ও 
পুণিমায় নৃতন পাঠ বন্ধ থাকিত; এ কারণ এ কয়েক 
দিবস সংস্কৃত রচন। শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কোন তোন 
দিন সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অথব৷ বাঙ্গালা হইতে সংস্কত 
অনুবাদ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। ঈশ্বরচন্দ্র এই 
সর্বপ্রকার অনুশীলনেই সকল বালক অপেক্ষা অধিকতর 
পারদর্শিতা দেখাইতেনু ব্রা. শিক্ষক তর্কালঙ্কার মহাশয় 
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তাহাকে পুক্রবৎ স্েহ করিতেন এবং সর্ববদা তীহার 
কল্যাণ চিন্তা করিতেন। ঈশ্ববচন্দ্রের রচনা ও অনুবাদে 
বর্ণাশুদ্ধি কিংবা ব্যাকরণ-দোষ থাকিত না, তাহাব হাতেৰ 
লেখা অতি স্ুন্দব ছিল, এবং যাহ! কিছু পাঠ করিতেন 
তাহা জম্যক স্মবণ কবিধা রাখিতেন বলিয়া কখনই 
তাহাকে কেন বিষষে পবাস্ত হইতে হইত না। তাহার 
স্মৃতি শক্তি অতি তীক্ষ ছিল। বাল্যকাল হইতে আরম্ত 
কবিযা জীবনে অধিকাংশ ঘটনা আনুপূর্বিবক বর্ণন 
কবিতে পাবিতেন। আমবা অনেক সময়ে তাহাব চবণ 
প্রান্তে ব্সিষ' তীহাব বণিত বিষয় হইতে অনেক ঘটনা 
গ্রহ কবিয়া বাখিষাছি। 

তিনি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ সকল আদ্যোপাস্ত কস্ত 
কবিব| রাখিতেন এবং নান! বিষষক সংস্বত পদাবলী 
সংগ্রহ ও স্মবণ কবিযা রাখিতেন বলিষা, অনর্গল সংস্কৃত 
ভাষায় কথ! কহিতে পাবিতেন। সে সমযকাঁর পণ্ডিত 
মগুলী তাহা এই অসাধাবণ ক্ষসতা দর্শনে বলিতেন, 
“ঈশ্বব শ্রুতিধব, এ বালক দীর্ঘজীবী হইলে অদ্বিতীয় 
লোক হইবে ।» 

এই সময় ঠকুবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার মধ্যম 
পুজ দীনবন্ধৃকে সংস্কত কালেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার 
মানসে কেলিকাঁতাষ আনিলেন। কলিকাতাব বাসায় ক্রমে 
পবিবার-্৮ 7. ৯পাশ লানশিল কত ঈশ্বর- 
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চন্দ্রেব বিদ্যাশিক্ষাব ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গৃহকাধ্যের 
মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রীতঃসন্ধ্যা 
ক্নন্ধন কার্য সমাপন কবিতে হইত। বাঁসায দাস দাসী 
ছিল না, প্রাতঃকালে গঙ্গাক্সান করিযা আসিবার সময় 
কাশীনাথ বাবুব বাঁজাবে গিয়া মৎস্য ও তবকারী ক্রয় 
কবিষা লইয়া বাসা আপিতেন | বাসা আসিযা ব্যঞ্জনের 
ঝাল মসলা নিজেই বাটিতেন, তরকাবী ও মাছ নিজেই 
কুটিতেন। পাকের কার্ধয একাকীই সম্পন্ন করি- 
তেন। চাবি পাঁচ জনেব আহাবের আযোজন কবিষা, 
তাহাদ্রিগকে আহাব করাইয়া ও নিজে আহাঁব করিয়া, 
সে সকল ভোজন-পাত্র ধৌত কবিতেন, আহাবেব স্থান 
পবিষ্ধাৰ কবিতেন। তৎপবে কাঁলেজে যাইতেন। এ 
সকলের উপব ঠাকুবদীসেব নিয়ম ছিল যে, একটা ভাত 
পাতেব পাশে পড়িযা থাকিবে না, ভোজন-পীত্র ধুয়া 
মুছিষ। খাইতে হইবে। সে বিষয়ে কখন ক্রুটি হইলে, 
গুঁকতর দণ্ডভোগ কবিতে হইত। এইরূপ কঠোর ব্রহ্ম- 
চর্যে ঈশ্ববচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল 
বলিয়1,তিনি উত্তরকালে নির্ভয়ে শান্ত চিত্তে সকল বিপদ 
ভাঁর বহন কবিতে সক্ষম হইযাঁছিলেন। কেহ কখন 
তাহাকে বিপদে বা বোগে অসহিষুঃ হইতে দেখিয়াছেল 
বলিয়। বোধ হয না। | 
বাল্যকাল এই সকল বীণি৯*- -শীন হইয়া 
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চলিয়া ছিলেন বলিযা, পরিণত বয়সেও তিনি কখন একটা 
ভাত ফেলিতেন না, এবং কাহাকেও ফেলিতে দিতেন না । 
যখন কাঁহাঁকেও নিমন্ত্রণ করিতেন, তখন পঞ্চাশ ব্যঞ্ন 
অন্নের আযোজন কবিতেন, নিজে নিকটে বসিযা নিমন্ত্রিত 
গণকে আহাৰ কবাইতেন, কেহ কিছু ফেলিয়া রাখিলে, 
তাহার পিতৃদেবের কথ। উন্লেখ কবিযা বলিতেন;--“একটা 
ভাত পাঁতেব পাশে পড়িয়। থাকিলে,আমাব বাব! আমাকে 
প্রহাব করিতেন, আব তুমি এত জিনিস নষ্ট করিবে ? 
তা কখন হবে না, ও গুলি সমস্ত খাইতে হইবে ।” 

ঈশ্ববচন্রেব মধ্যম সহোদব দীনবন্ধুকে তীাহাব পিতা 
কালেজেব বাঁকবণেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভগ্তি করিয়া 
দিলেন । দীনবন্ধু ঈশ্ববচন্দ্রেব স্যার শ্রমশীল ছিলেন না। 
অনেক সমষে অলসভাবে কাল কাটাইতেন, কিন্তু তিনি 
অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ বুদ্দিসম্পন্ন বালক ছিলেন । 
যাহা একবার শুনিতেন তাহাই তাহাঁব মনে থাকিত। 
ঠাকুবদাস রাত্রি নষ্টার পর কর্স্থ(ন হইতে বাসাষ 
আসিতেন, বাসায় আসিঘা ছুইটী ভাইকে লেখ! পডা 
করিতে দেখিলে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন । আব 
ফি দেখিতেন ষে, প্রদীপ ভ্বলি-চছে আর ছুই ভাই 
ঘুমাইতেছেন তাহা হইহুল আর নিস্তার থাকিত না। 
পিতার প্রহারে বাঁলকঘয়েব ক্রন্দনে কাতব হইয়া সিংহ 
মহাশয়ের পবিবারের! দৌড়িম়্া আসিতেন। 


৫২ বিদ্যাসাগর ছাত্রজীবন 








অনেক দিন হইতে ঠাকুরদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে 
এই বাসনা ছিল যে, কালক ঈশ্ববচন্দ্র কলেজের শিক্ষা 
সমাপন করিয়া কীবসিংহে গিয়া টোল করিবেন, এবং 
গ্রামেব ও অন্যান্য স্থানের নিবাঅআধ বাল্কবৃন্দ সমবেত 
হইযষা সেই টোলে অধ্যবন কবিবে। এইরূপ আকাঙক্ার 
বশবর্তী হইয়া ঠাকুবদাঁস পুক্রকে বলিলেন, কালেজে 
তুমি ষে বৃত্তি পাইতে, তাহাব দ্বাবা দেশে কিছু জমি 
ক্রয় কর, তাহাব আয দ্বার বিদেশীয় বাঁলকগণেব ভবণ 
পোঁষণেব ব্যয সম্কুলান হউবে। তদনুসাৰে ঈশ্বরচন্দ্রের 
বৃত্তিব টাকা দিযা কিঞ্চিত ভুসম্পন্তি ক্রয় করা হইয়াছিল । 
কিছুকাল জমি জমা ক্রয় কবাব পব পিতা পুক্রকে বলি- 
লেন, অতঃপব বৃত্তিব টাঁকা দিয়া ক্রিছু উৎকৃষ্ণ গ্রন্থ ক্রয় 
কর। পিতাৰ আদেশ মত কতকগুলি হস্তলিখিত সংস্কৃত 
গ্রন্থ ক্রয় করা হইয়ীছিল। অদ্যাপি বিদ্যাসাগর মহা- 
শয়ের লাইব্রেবীতে সে পুঁথিগুলি দেখিতে পাওয়া যায। 
বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে, গ্রীমে অনাথ বাঁলকদিগের জন্য 
টোল করিতে হইবে, পিতা পুক্র উভযেবই সেবূপ বাসন! 
ছিল এবং পুর্বব হইতে তাহাৰ আয়োজন হইতে ছিল। 

ঈশ্ববচজ্দ্র ইতি মধ্যেই ব্যাকবণ ও সাহিত্যে বিশিষ্ট- 
রূপ পারদশিতা লাভ করিয়া ছিলেন। এই সময় অবসব 
ক্রমে যখন বীরসিংহে গমন করিতেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে 
কাহারও কোনও নিমন্ত্রণের শ্লোক রচনার প্রয়োজন হইলে, 


চতুর্থ অধ্যায় । ৫ 


তিনি তাহ! রচনা করিযা দিতেন | একবার এক সম্পন্ন 
গৃহস্থেব গৃহে আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কৃতী ঈশ্ববচন্দ্রের দ্বার! 
শ্লোক রচনা করাইয়া লন। সমাগত পণ্ডিতমগুলী সেই 
শ্রোকের রচন।-পাবিপাট্য, শব্দবিশ্তাস ও পদলালিত্য 
দর্শনে চমত্কৃত হইযা কবিতাকাঁবেব অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন । তখন কম্ধরকর্তী বালক ঈশ্ববচন্দ্রকে দেখাই! 
দিলেন। সকলে বালকেব এতাঁদৃশ ক্ষমতা দর্শনে চমতকৃত 
হইয। গেলেন। কেহ কেহ তীহ।ব সহিত ব্যাকবণেৰ 
বিচাব কবিতে গিষা দেখিলেন, বালক অনর্গল সংস্সতে 
কগ! কহিতে ও বিচাবৰ কবিতে পাবেন । তখন পভাস্থ 
সকল বালকেব এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে তাহাকে আশী- 
বর্াদ কবিঘ। নীবব হইলেন। সেই সময হইতে বীবপিংহ ও 
তনিকটবন্রীঁ নানা স্তনে প্রচাবিত হইল বে,বান্দ্যে।পাধ্া।য 
মহাশযেব পুজ ঈগ্রবচন্দ্র এক অসাধাবণ পণ্ডিত হইযা 
উঠিধাঁছেন। অকল্পকাল পবে, এদেশে আব কেহ তাহার 
প্রতিদ্বন্দী থাকিবে ন|। সে সমযে এই বালক ঈশ্ববচন্দেব 
প্রশ্ংসাবার্ত! নানা দিকে প্রচারিত হইব।র প্রধান কাঁবণ 
এই যে, তিনি বাঙ্গাল! ভাষাৰ মত সংস্কৃত ভ।ষাষ অবাধে 
কথা কহিতে ও যেকোন প্রকাৰ আলোচ্য বিষযেব 
বিচাব করিতে পাঁবিতেন, কিন্তু সে সময়ের প্রবীণ 
শ্ববিদ্বান পণ্ডিতগণের পক্ষেও সংস্কত ভাষায় সে 
প্রকার বিচার কৰা সম্ভবপর ছিল নাঃ তাই সকলে 


৫৪ বিদ্যানাগর-ছাত্রজীবন। 


পাপ 


বালকেব এতাদৃশ ক্ষমতা দর্শনে যুদ্ধ ও নির্বাক হইয়া 
গিয়াছিলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ শেষ কবিয়া পঞ্চদশনর্ষ 
বযঃক্রমকালে অলঙ্কারেব শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। 
প্রেম্াদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্ক।বের অধ্যাপক ছিলেন। 
ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কাব এই তিন বিষষেই তর্ক- 
বাগীশ মহাশয় সমান পাঁবদর্শী ছিলেন। তীহাব নিকট 
অধ্যযন কবিযা বালকেবা সংস্কৃত ভাষায় বিশিব্টবপ 
ব্যুণ্পন্তি লাভ কবিত। অলঙ্কার শ্রেণীতেও ঈশ্ববচত্র 
সর্বাপেক্ষা বষঃকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কাজেব বেলাফ 
সকলের অপেক্ষা ওজনে ভাবি হইতেন ; এজন্য শিক্ষক, 
দর্শক ও অন্যান্য সকলে তীহাব বাঁলকত্ব ও প্রবীণন্হেৰ 
মিলন দেখিযা তাহাকে অস্ভুতকন্ী বালক মনে কবিষা 
অবাক হইতেন। তিনি এক ব২সবেক মধ্যে সাহিত্য-দর্পণ, 
কাব্য প্রকাশ 'ও বসগঙ্গাধব প্রভৃতি অলঙ্কাব গ্রস্থ সকল 
অধ্যঘন করেন এবং বাঁসবিক পবীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকাৰ কবেন। 

এই সম্যে পবীক্ষীৰ জন্য তীহার অতি কঠিন 
পরিশ্রম করিতে হইত , সঙ্গে সঙ্গে আবাঁব বাসার সর্ব 
প্রকার কার্ষোৰ ভাব তাহাব উপব থাকাষ, তিনি পরীক্ষার 
পরে অত্যন্ত পীভিত হইষা পড়িলেন। অনবরত রক্ত 
ভেদ হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া নানাপ্রকার 


চতর্থ অধ্যান। ৫ 


ওঁষধ সেবন করিয়াও পীড়ার প্রকোপের কিছুমাত্র হ্রাস 
হইল না । অগত্যা কিছুদিনেব জন্য বিদীয লইয়া বীরসিংহে 
গেলেন। সেখানেও প্রথমে নানা প্রকাঁব গুঁষধ সেবনে 
আরোগ্য লাভ করিতে পাবেন নাই। শেষে একজন 
ব্রাহ্মণ, সিদ্ধী ওল, ঘোলের সহিত মিশীইযা কয়েকদিন 
খাওযাইয়! সেই কঠিন পীডা হইতে তীহাকে যুক্ত করেন। 
সেই দাকণ পীড়াব হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে না 
পাইতে তিনি পুনবাঁষ কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্বের 
ন্যায় শ্রমকব কাঁধ্য শুলিক ভাব নিজেই লইলেন। 

এই সমযে একদিন তিনি দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সমায় 
বাজাৰে পাঠাইযা দেন, কিন্ত বাত্রি একাদশ ঘটিকা 
পর্য্যন্ত সহোদব দীনবন্ধু ফিবিল না দেখিযা! তাহার 
অতান্ত ভয় ও ভাবনা হইল। ভ্রাতার জন্য উচ্চস্বরে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে অন্যান্য সকলের 
পরামর্শ মত কাশীনা বাবু বাজারে গিযা অনুসন্ধান 
করিতে লীগিলেন। সেখানে কৌন সন্ধান না পাইয়। 
তাহার আশঙ্কা আবও দৃটঘূল হইল। তিনি অতি 
ব্যাকুলভাবে বড়বাজাব হইতে নূতনবাজায়ে দীনবন্ধুর 
সন্ধানে গেলেন। সেখানে খুঁজিতে খু'জিত্রে দেখিলেন, 
এক দেওয়ালে ঠেস্‌ দ্িষা কালক নিদ্রা যাইতেছে। ঘুম 
তাঙ্গাইয়। তাঁহাকে বাঁসাষ লইয়া গেলেন । ঈশ্বরচত্ত্র 
বাল্যকাল হইতে আরম করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যযস্ 


৫৬ বিদ্যানাগব-ছাত্রজীবন ৷ 








ভাই ও ভগ্নীগুলিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সর্ববদ] 
তাহাদের কল্যাণ চিন্তা কবিতেন। আস্থবান হিন্দুগণ 
যেবপ ভক্তি সহকাবে দেব পুজা কবেন, তিনি সেইবগ 
ভক্তি সহকাবে নিজ জনক জননীব পুজা কবিতেন, তিনি 
বলিতেন সংসাবে পিতা মাহাই জীবন্ত দেবতা । পিতৃ- 
মাতৃ-পুজা ত্যাগ কবিযা বা! পিতা মাতাব প্রতি, তাহাদের 
নাঁনা প্রক্কাব দুঃখ কষ্টেব প্রাতি উদাসীন হইযা, দেখপুজাঁব 
ধর্ম হয না। ধাহাদেব দুঃখ কষ্টে আমবা লালিত 
পালিত, ধাঁহাঁদের স্সেহ মমতাঁষ আমবা স্থবক্ষিত, সেউ 
পিতা মাতা যদি দেনতা স্থানীঘ ন| হন, তবে অন্য দেবতাঁক 
পূজায় ধর্ম হয না! বস্তঃ আমব! বিদাসাগব মহাশষের 
মত পিতৃমাত ভক্ত লোক সচবাঁচৰ দেখিতে পাই না। 
ঈশ্ববচন্র ধখন কোন কার্য্োঁপলক্ষে বীব সিংহ গমন 
কবিতেন, সর্ববগে ফালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় গুকমহাঁশষেব 
চবণ বন্দন। কবিতে যাইতেন। গুকমহাশঘ ঈশ্বব 
চন্দ্রেব এতাঁদুশ লোকবিবল অন্ববাগপুর্ণ ভক্তি দর্শনে 
স্েহবিগলিত হইব! তাহাকে আশীর্বাদ কবিতেন। দেশেৰ 
কি ইতব, কি ভদ্র সকল লোকই তাহাবৰ সপ্রেম বাবহাব 
ও করুণ-বসপূর্ণ মিষ্ট কথাষ তুষ্ট হইঘা তীহাব গুণ কীর্তন 
করিত | বাটীতে অবস্থান কাজে তিনি ছোট ছোট বালক- 
গণকে লইয়! কপাটা খেলিতেন, সমবযস্ক দিগকে লইয়া 
লাঠি খেলিতেন ও কুস্তি করিতেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগের 
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সম্মান করিব চলিতেন। এবপ স্থপ্রকৃতি সম্পন্ন যুবককে 
যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্সেহনষনে দেখিবেন 
ইহাই স্বাভাবিক ॥ ঈশ্বরচন্দ্র তাস পাসা প্রভৃতি, অলস 
ক্রীড়া ও আমোদেব পক্ষপাতী ছিলেন না! চঞ্চল বালকের 
প্রকৃতি, উদ্ভমশীল যুবকের স্বভাব এবং কর্তব্যপবাঁযণ 
তেজন্ী পুকষেব লক্ষণ পর্ধ্যায়ক্রমে তীহাব চবিতে স্ান 
পাইযাছে। তিনি সর্ববদ। সেইব্প প্রকৃতিব অনুগত হইয়া 
চলিতেই প্রয়াস পাইতেন ও ভাল বাঁসিতেন | 
ঠনঠনিযার চৌবাস্তাষ অনতিদুরে পুর্ববদিকে একটা 
বাসয সংস্কৃত কালেজেব কযেকজন পবীক্ষোত্তীর্ণ ছ'ত্র 
বাপ কবিতেন। তাভাব! ঈশ্ববচন্দ্রকে অত্যন্ত স্েহ 
কবিতেন, এই জঙ্তা প্রা এতিদিন বিদ্যাঁলয়েব ছুটির পব 
তিনি এ বাসাবউক্ত ছাঁত্রগণেৰ নিকট বেড়াইতে ষাইত্েন 
এবং সন্ধ্য। পর্ষান্ত সেখানে থাকিয়া সাহিত্য-দর্পণ দেখি- 
তেন। এক দিবস স্তপ্রসিদ্ধ দর্শন-শান্ধ-বেত্ত! জযনাবায়ণ 
তর্কপঞ্চানন মহাশয “ল” কমিটির পৰীক্ষা দিযা জজ 
পঞ্চিতেব কন্ম্ম লইবাব মানসে তাঁবানাথ তর্কবাচস্পতিব 
সহিত পবামর্শ করিতে আসিষ।ছিলেন। তিনি তথায় ঈশ্খর 
চন্দ্রকে সাহিত্যদর্পণ আবৃত্তি কবিতে দেখিয। অবাক্‌ হইয়া 
তর্কবাচস্পতি মহাশষকে জিত্ভাসা করিলেন “এত অল্প- 
বযস্ক বালক সাহিতা-দর্পনেৰ কি বুঝিবে ?” তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, “বালক কিরূপ শিখিয়াছে, 
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একবাব জিজ্ঞাসা করিয দেখুন না।” তর্কপঞ্চানন মহাশয় 
বালকেব সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হইযা দেখিলেন বালক 
এক অসাধবণ পণ্ডিত ! আকাবে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বিদ্ধা। 
বিষয়ে, জ্ঞানের বিস্তৃতিতে প্রাচীন বট বৃক্ষের ন্যায় বহু 
দুব অধিকার কবিঘা বসিযাঁছে। তিনি শ্রীতি-পূণণ হইয! 
তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বলিলেন, “এ বালক কালে 
সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্প 
বয়সে সংস্কৃত ভাষায এক্সপ ব্যুৎ্পন্ন লোক আমার দৃষ্টি 
গোচর হয় নাই। ইহ! শুনিয়৷ তর্কবাচস্পতি মহাশয 
বলিলেন, “আমর এই বালককে কালেজের মহাসুল্য 
অলক্কাব স্বপ মনে কবি।” জযনারাষণ তর্কপঞ্চানন 
মহাশয তদবধি সর্ববদ। সর্বত্র ঈশ্বরচন্দ্রের এতাদৃশ গুণ- 
পনর বিশেষ প্রশংস! কবিতেন। 

এই সময়েব নিষমানুসাবে বালকগণকে অগ্রে অল- 
স্কাব, ন্যায় ও বেদান্ত এবং তৎ্পৰে স্মৃতিশান্্র অধ্যয়ন 
কবিতে হইত। স্মৃতি শাস্সেব পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ 
হইতে পাবিলে, ছাত্রেবা জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হই- 
তেন। ঈশ্ববচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে পাঠ কবিতে 
কবিতেই কালেজেব অধ্যক্ষেবক নিকট আবেদন 
কবিষ়া স্তৃতিশাজ্জ অধ্যযনের অনুমতি গ্রহণ করিলেন । 
বিদ্যালযেব সকল পাঠ শেষ করিয়। ছাত্রের! “ল” কমিটীর 
পরীক্ষা! দিবার জন্য স্মৃতিব শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতেন এবং 
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সফল বালককেই ছুই তিন বসর কাল কঠোর পরিশ্াম 
সহকারে মনুসৎহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ 
সকল পাঠ করিতে হইত। তণুপরে পৰীক্ষা দিয়া কেহ 
বা উত্তীর্ণ হইতেন, কেহ বা বিফলমনোবথ হইয়া বিদ্যা" 
লষ ত্যাগ কবিতেন, কিন্তু বালক ঈশ্ববচন্দ্র অনন্যকর্মমা 
হইযা, দিবারাত্রি শ্রম কবিযা, ছয় মাসেব মধ্যে সেই 
স্থকঠিন ও ছুর্বে্াধা গ্রন্থ সকল আঁযত্ত কবিয়া কমিটির 
পবীক্ষায় বিশেষ পাবদণিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়! এক 
দিকে নিজেব মেধা ও বুদ্ধিমত্তাৰ অতাশ্চর্ধ্য নিদর্শন 
প্রদর্শন কবিয়াছেন, অন্যদিকে বঙ্গী বালকগণের সমক্ষে 
শ্রমশিলতা, একাগ্রতা, এবং বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ প্রদ- 
শর্নের অত্যুজ্ল দৃষ্টান্ত বাখিযা গিষাছেন । 

কিশোববযস্ক অজাতশ্মস্র বালক ঈশ্ববচন্দ্র “ল' 
কমিটার পরীক্ষা দক্ষতাব সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং 
ছয মাসেব মধ্যে সমগ্রল্মৃতিশাস্ত্র অধায়ন শেষ করিয়াছেন 
শুনিয়। সকলেই একবারে বিস্মযসাগবে মগ্ন হইল। এ 
ঘটনাটা এতই বিস্মযকর হইয়াছিল যে সহজে কেহ বিশ্বাস 
করিতে পাবে নাই । যখন ঈশ্ববচন্র পরীক্ষাষ উত্তীর্ণ 
হওযার প্রমাণপ্রদ সার্টিফিকেট পাইলেন, তখন সকলের 
সংশয় দুর হইল। “স” কমিটাব পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওযার 
অল্প দিন পরে ব্রিপুরাব ভজ পণ্ডিতের পদশুন্য হয। 
সগডদশবর্ধীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পদ পাইবার মানসে 
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আবেদন কবেন, তছুন্তবে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য তাহার 
নিযোগ পত্র আসিল । কিন্তু পিতার অসম্মতি নিবন্ধন 
তিনি উক্ত কর্ন গ্রহণ কবিতে পাবিলেন নাঁ। 

অন্যান্য পবীক্ষা শেষ কবিযা উনবিংশবর্ষ বয়ঃক্রম - 
কালে ঈশ্ববচন্দ্র বেদান্তেব শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন । 
উল্ত শ্রেণী জধা(পক শছ্ুচন্দ্র বাচস্পতি মাহশয়ও 
বালক ঈশ্ববচন্দ্রের গুণপন।ঘ মুগ্ধ হইয়ীছিলেন। থে 
সকল বিষষে আধ্য(পক মহাঁশয়েব সন্দেহ হইত বা পাঁঠের 
যে সকল স্থল অসংলগ্ন বোধ হইত, সে সকল বিষষে 
শিক্ষক ঈশ্ববচন্দ্েব সহিত তর্কবিতর্ক কবিতেন । তআছুনক 
সময়ে এপ আলোচনায প্রকৃত তত্ব অবগত হইযা বাঁচ- 
স্পতি মহাশিষ বালকেব উপব সন্তুষ্ট হইয়। বলিতেন,_ 
“ভুমি ঈশ্বব |” 

এই সময়েব নিয়মানুসাবে স্মৃতি, মাঘ ও বেদাস্থু 
শভ্রেণীব বাঁতসবিক পবীক্ষাব সময সংস্কৃত পদ্য ও গদা 
রচনা কবিতে হইত | সর্বেবাৎকুষ্ট গদ্য ও পদ্য বচনাৰ 
প্রতোক বিষষে এক শত টাকাঁব পুবস্কাব ছিল। যে 
বিষষে ফাহাব রচন! সর্বাপেক্ষা উত্তম হইত, তিনি উক্ত 
পুবস্কীৰ পাইতেন। উভষ পবীক্ষা একদিনে হইত। 
দশটা হইতে একটা পর্যন্ত গদ্য রচনাব এবং একটা হইতে 
চারিট। পর্যন্ত কবিতা রচনার সময নিদ্ধারিত ছিল। 
পরীক্ষার্থী বালকেরা সমাগত হইয়াছে, পরীক্ষা আরস্ত 
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হইবে, এমন সময় অলঙ্কাব শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমটাদ 
তর্কবাণীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে অনুপস্থিত দেখিযা তাহার 
অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। ঈশ্ববচন্দ্রকে অন্যত্র 
অপেক্ষ। করিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ধবিষা আনি- 
লেন এবং অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে বাঁলষ। ঈশ্ববচন্্রকে 
তখায বলপুর্ববক বসাইযা দিলেন। ঈশ্ববচন্দ্র বচনা 
বিষে নিজেব অনুপযুক্ততার কথা উল্লেখ কবিয। অব্যা- 
হতি পাইবাব জন্য বাব বাঁৰ মিনতি কবিতে লাগিলেন। 
কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশধ তাহাতে কণপাত ন। কবি! 
বলিলেন, “যা পাৰ লিখ, নচেৎ অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব 
বাগ কবিবেদ |” ঈশ্ববচন্দ্র বলিলেন_-কি লিখিন ?% 
শিক্ষক বলিলেন, “সত্যৎ হি নাম, আঁনম্ত কবিযা। লিখ” । 
সেবাব “সতা কথনেব মহিমা” গদ্য বচনাঁব বিষষ শিদষ্ট 
ছিল। শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশের বশবন্তী হইয! 
ঈশ্ববচন্দ্র বচনায প্রবৃত্ত হইলেন । বলা বাহুল্য পরীক্ষক- 
গণের বিবেচন।য ত।হাব প্রবন্ধই সবববাপেক্ষা উত্বৃষ্ট 
হওয়া তিনি একশত টাকা পুবস্কাব প্রাপ্ত হইলেন। 
ইহার পব পদ্য রচন। বিষয়েও তীহাব প্রবন্ধ উৎকৃষ্টতর 
বিবেচিত হওয়াতে তিনি আব একটী পুরস্কারও প্রত 
হইলেন। 

তিনি ইহাব পব বেদান্তের পরীক্ষা দিয়! ন্যায় ও 
দর্শনের শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। এই শ্রেণীতে এক 


৬ 
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পি 


বসর কাল অধ্যয়নের পব পরীক্ষায় সর্বেবাৎকৃষ্ট হও- 
যাতে একশত টাক পুবস্কার পাইলেন এবং সেবারের 
পদ্য-বচনায তাঁহার কবিতাগুলি অপব সকলেৰ অপেক্ষা 
উত্তম বিবেচিত হওয়াতে তিনি আবও একশত টাকা 
পুবস্কাব প্রাপ্ত হইলেন। 

এই সময়ে ঠাকুবদাস বন্দ্যোপাধ্যাঁয তাহার মধ্যম 
পুক্র দীনবন্ধুব বিবাঁহু কাধ্য সম্পাদন করেন। এই 
উপলক্ষে ঠাকুবদাস ব্যয-বাহুল্য-নিবন্ধন কিছু খণ- 
গ্রস্ত হইযা! পড়েন। বীবসিংহেব বাঁটীতে ব্যয়-লঙ্কোচ 
কবিতে বিধিমতে চেষ্টা কবিযা কোন ফল দর্শিল না। 
স্বতবাং কলিকাঁতাষ অল্প ব্যযষে বাস খবচ চাঁলাইতে 
লাগিলেন এবং উদ্ত্ত অর্থে খণ পবিশোধ কবিতে লাগ- 
লেন। ঈশ্ববচন্দ্রের পবীক্ষাৰ ফল ভাল হওয়াতে যে দুই 
শত টাঁকা পুবস্কীব পাইযাছিলেন, তদ্দাবা খণ পরিশোধের 
পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য হইয়াছিল। 

এই সময়ে কলিকাতাব বাসাষ সকলকেই আহাবাদি 
বিষয়ে য্পবোনান্তি ক্লেশ ভোগ কবিতে হইয়াছিল । 
দুগ্ধ, মত্স্ ও উৎকৃষ্ট তবকাবী প্রভৃতি কিছু কালের 
জন্য বন্ধ হইয়া গেল। বৈকী'লে জলখাঁবাঁরের জন্য 
আধ পয়সার ছোলা ভিজান থাকিত, আধ পযসাব বাতাসা 
আনিয়। সকলে মিলিয়া এ ছোল! আর বাতাসায় বৈকা- 
লের জলযোগের কাধ্য সমাধা করিতেন। আশ্চর্য্য 


চক্ছুর্থ অধ্যায় । ৬ 





বিষয় এই যে, এ ছোলার কিষদংশ রাত্রিতে কুমড়ার 
তবকাবীতে দেওয়া হইত । প্রাতঃসন্ধ্যা কুমড়াব তরকারী 
আর ভাতে উদব পুর্ণ কবিধা, বাসাষ পাঁচক ও দাসদাসীর 
মস্ত কাজ একাকী সমাপন করিযা, বিদ্যালয়ের সমগ্র 
পাঠ স্থন্দবূপে প্রস্তুত কবাতেই যে কেবল তাহার 
শ্রমশীলতা, অধাবসায, সহিষ্ুতা ও আগ্রহেব পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয। যায়, তাহা নহে, অধিকতর আশ্চর্ষোেৰ 
বিষয় এই যে দিবাবাত্রি এইকপ ক্লেশকব শাবীরিক 
ও মানসিক পবিশ্রম কবিযাঁও তিনি সর্ববদ! প্রসন্ন- 
মনে কাল।তিপাত করিতেন , কেহ কখন তাহাকে এই 
সকল বনু পবিশ্রমেব কার্য সম্পাদনের জন্য ছুঃখ প্রকাশ 
কবিতে কিংবা এ সকল কার্ধ্য সম্পাদনে অনিচ্ছা গুবাশ 
কবিতে শুনেন নাই। তিনি সববদ]! প্রসন্নতাব পরিচাষক 
হাস্যপুর্ণ মুখে সকলেব সহিত কথা কহিতেন। 

তিনি যে এপ ছুঃসহ ছুঃখেব অবস্থায পড়িয। মনের 
স্থুখে কালাতিপাত কবিতেন, তাহাব বিশেষ প্রমাণ এই 
যে, সেবার পুজার সমযে যখন বাটা গিষাঁছিলেন, তখনও 
অন্যান্য বাবেব ন্যায় নিজেব ছোট ছোট সহোদর ও 
পাড়ার বালকবৃন্দকে লইয! পুর্ববব্ খেলা কবিতে 
লাগিলেন। গ্রামের অন্নক্লিষ্ট ও গীড়িত লোকদের 
সাহায্যার্থে যথাসাধ্য অর্থব্যয করিতে কুষ্টিত হইলেন না। 
প্রতিবেশিগণের মধ্যে যাহার! বন্ত্রাভাবে, জীর্ণ ও ছিন্ন 
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বন্ধখণ্ডে অতি কষ্টে লজ্জ| নিবাবণ কবিতেছিল, তাহ- 
দিগেব কাহাকেও দেখিবামাত্র, গামোচা পরিধান পূর্বক 
নিজেব পবিধেব দান কবিযা গুহে ফিরিয। আস্যাছেন । 
ইহাঁতেই বুঝিতে পাব! যাঁষ, নিজেব দুঃখ কষ্টের চিন্তায় 
কিংবা ঘোবতব অভাবে অবস্থ।ব উাহাব চিন্ত-বিপধ্যয় 
ঘটিত ন|। তিনি প্রসন্নমনে সর্বববিধ ক্রেশই সঙ্থ 
কবিতে পাবিতেন । এই সম্বন্ধে আব একটী ঘটনা এই 
স্থানেই উল্লেগঘোগ্য এবং তাহাতে তাভাব মনেব দৃঢ়তা ও 
নির্ণিবক।ব ভাঁবেব অতি স্ুন্দব পবিচয পাওষ। যায়। 
আঁমবা যে সমযঘেব কথা বলিতেছি, সে সময়ে 
এক্ষণকাব মত কলিক।তায মিউনিসিপালিটাব শ্রীব্রদ্ধি হয় 
নাই। তখন সহবেব চাবিদিকই ছুগন্ধপুর্ণ চিল। পুক্ষ- 
ধিণী ও ডোবা সকল পচা মযলা জলে পুর্ণ থাকিত; 
ইহাদেব এক একটাকে এক একটা নবককুণ্ড বলিলেই 
ঠিন পবিচঘ দেওয| হয। বাজপখেব উভয পার্থর 
অনাবৃত জল-প্রণালীগুলি দিববাত্রি নরককুণ্ডেব আকার 
ধাবণ করিযা থাকিত। শতকব! নিবানব্বইখানি বাটীতে 
মলমৃত্র 'ও কৃমিপুর্ণ পৃতিগন্ধময় এক একটা; নবককুণ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখনকাব কলিকাতা আর এখনকার 
কলিকাতায কত প্রভেদ, ধাহাবা সে দৃশ্বা স্বচক্ষে না 
দেখিযাছেন, তীহাব। বনু বর্ণনাষও তাহার বিন্দুমাত্র 
হুদয়ঙগম কবিতে পারিবেন না। ঈশ্বরচন্দ্রেব পিতা 
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যে গৃহে থাকিতেন, সে গৃহেও এইরূপ নরককুণ্ডের 
অভাব ছিল না। যে ক্ষুদ্র গৃহে ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা 
পাক করিতেন, তাহ! এইরূপ নবককুণ্ডেব অতি সন্নিকটে 
সংস্থাপিত ছিল। বিদ্যাসাগব মহাঁশয়েব নিজের মুখে 
শুনিযাছি, তিনি যখন আহাব কবিতে বসিতেন, তখন 
কমি সকল দলে দলে তীাহাব ভোঞ্জন পাত্র আক্রমণ 
করিতে আসিত। ইহাদিগেব গতিবোধ কবিবাব জন্য 
তিনি আহাবেব সমযে প্রতিদিনই এক এক ঘটা জল 
লইযা বসিতেন। সেই সকল কৃমি নিকটস্থ হইলেই 
ঘটা হইতে জল ঢালিয়া দিতেন, আর তাহাবা সেই 
প্রন্ষিণ্তড জল-ক্নোতেব সহিত দূবে গিষ। পভিত। 
দুর্গন্ধেব ত কথাই ছিল না। যেন্যন্কাবজনক গবল কণা! 
নাসাবন্ধে, প্রবিষ্ট হইলে লোকে মন্ত্রণায অস্থি হয 
উঠে, তিনি সেই পবিমল-পয়োধি মধ্যে নিমগ্ন হইযা! 
নীববে ভোজন পাত্র শুন্য কবিতেন। এইবপ বিবিধ 
বিড়ন্বনাগ্রস্ত হইঘাও শক্র-সমাকুল স্থানে তিনি নিশ্চিন্ত 
চিত্তে উপবেশন পূর্বক বন্ধনাদি কাধ্য সমাপন কবিয।, 
অপব দকলকে আহাৰ কবাইবাঁ, পবিশেষে নিজেব 
জঠরানল নির্বাণ কবিতেন। 

এই সংঅ্ববে আব একটী বিশেষ ঘটনা! এই স্থানে 
উল্লেখ-যোগ্য। এই পাকশালাটা গৃহেব এমন স্থানে 
স্থাপিত ছিল যে মধ্যান্র-সূর্য্যে একটী কিরণও কোন দিন 
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ভ্রম ক্রমেও গৃহের সে অঞ্চলে উ'কি মারিত না। স্থতরাং ঘন 
অন্ধকাঁব নীববে নির্বিববাদে তথায় বাজত্ব কবিত। অনেক 
সমযে দিনেব বেলা তথায প্রদীপ ভ্বালিযা পাককার্ধ্য 
সমাপন কবিতে হইত। এজন্য সে কুটীবে আবস্থলাকুল 
পবম স্থখে বাস কবিত। কেবল বাস কবিত তাহা! নহে, 
সমযে সমযে দৌবাত্বাও কবিত। স্থযোগ নত যাহা কিছু 
পাইত তাহাই ভক্ষণ করিত। কখন কখন অন ব্যপ্তনে 
পড়িত। এজন্য সর্ননদাঁই ভীহ।কে খুব সাবধানে বন্ধন ও 
ভোজন কাধ্য সমাপন কবিতে হইত। এক দিবস একটু 
অসাবধান হওযাতে ভে।জনেব সমযে তবকাবীৰ মধ্যে 
একটা আবগুলা দেখিতে পাইলেন। তখন সে কথা 
প্রক।শ কবিলে কিংব। ভোজন পাত্রের নিকট সে পোকা 
ফেলিয়া বাখিলে, পাছে দ্বণা-প্রযুক্ত অপব সকলেব আহা- 
বেব বাঁঘাত জন্মে, এই আশঙ্কাঘ নিকুপ।য হইযা ব্যগ্চন 
সহ সেই আবস্থুলাটীকে মুখ-গহ্ববে নিক্ষেপ কবিলেন 
এবং অন্যান্য খাদ্যে সহিত তাহাকে উদরস্থ করিষ| 
উপস্থিত বিপদ হইতে অপব সকলকে বক্ষা কবিল্ন। 
সকলেধ ভোজনেব পব যখন আবন্ুল। খাওমাঁৰ ব্যাপাৰ 
প্রকাশ কবিলেন, তখন সকলে তাঁহাব এইবপ িস্মঘকৰ 
আচরণে স্তস্তিত হইয়! বহিলেন। আমবা তাহার সে 
সমযেব উপস্থিত বুদ্ধি ও কাধ্যেব দৃঢ়তা স্মবণ কবিয়া 
অবাক হইতেছি। তিনি এত অল্প বয়সে এতদূর 
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আত্মশাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই উত্তরকালে 
যাহা ধরিযাছেন তাহাই সম্পন্ন কবিতে, এবং তাহাতেই 
কৃতকার্য হইতে পাবিযাঁছিলেন । 

ঈশ্ববচন্দ্র দেখিতে গৌববর্ণ পুকষ ছিলেন না, কিন্ত 
তাহাব কি এক আশ্চর্য মোহিনী শক্তি ছিল যে, স্ষিনি 
একবাব তীহাকে দেখিতেন, একবাব তাহাব সহিত 
আলাপ কবিতেন, যিনি কযেকদিন তাহাব সহিত বাস 
কবিতেন, তিনি আব তাহাতে (ঈশ্ববচল্দে) আকৃষ্ট 
না হইযা থাকিতে পাবিতেন না। সে সমযে সংস্কত 
কলেজে ধাঁভাবা অধাপক ছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেই 
তাহ!কে পুক্রনির্বিনিশেষে স্েহ কবিতেন ও তীহাব 
কল্যাণ কামনা কবিতেন। শঙ্গাধব তঝ্বাশীশ, জয- 
গোপাল তকলঙ্কাব, প্রেমটাদ তর্কবাগীশ, স্রপ্রসিদ্ধ বাম- 
চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হবনাগ তর্কভবণ, শন্তুচন্দ্র বাঁচস্পতি, 
স্থবিখ্যাত জযনাবাযণ তর্কপঞ্চানন প্রন্থৃতি অধ্যাপকগণ 
এক বাক্যে শহ।ব শ্রেষত্ব স্বীকাব কবিযাঁছেন। এত- 
ভিন্ন উাহাব সমসাময়িক ও তাহাব পূর্বববন্তী ছাত্রমণ্ডলী 
ত'হাঁকে অসাঁধাবণ ক্ষমতাঁশ।লী ছাত্র জানিযা সম্মান 
ও শ্রদ্ধা কবিতেন। এতদ্যতীত ঘখনই যে কোন 
সম্ভ্রান্ত লোক কিংবা কোন অধ্যাপক ভট্টাচার্য তীহাব 
সহিত পবিচিত্ত হইভেন, তিনিই তীহাব গুণে মুগ্ধ 
হইয়। ছুশ্ছেদ্য প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন। 


গা” বিদ্যাসাগব-ছাত্রজীবন | 


বেদান্ত শ্রেণীতে পাঠকালে অধ্যাপক শল্তুচন্দ্র বাচস্পতি 
মহাশয় বয়সে প্রবীণ হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র গুণে 
মুগ্ধ হইয়! দিন দিন নিবতিশষ স্সেহ-সুত্রে আবদ্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। বযসে প্রবীণ কেন, প্রায় স্থবিবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। নিজেব স্নান, আহার, আচমন ইত্যাদি 
কার্যে অন্য লোকেব সহাযতাব আবশ্যক হইত। স্সেহানু- 
গত ও উপযুক্ত ছাত্র ঈশ্ববচন্দর পুন্তর স্থানীয হইয়া অনেক 
সমষে বাচম্পতি মহাশখেব সেবা শুশ্রাধা কবিতৈন। 
এইজন্য তাহাব প্রতি গুরুব পুজ্ধিক বাতৎসল্যেব স্চার 
হইয়াছিল। সংসাঁবেব প্রত্যেক প্রযোজনীষ কাধ্যে উপ- 
যুক্ত সন্তানেব সহিত পিতা যেবপ পবামর্শ করিয়া থাঁকেন, 
বাচস্পতি মহাশষও ইঈশ্ববচন্দ্রেব সহিত তন্রপ আঁচবণ 
কবিতেন। তীহাঁব সহিত পবামর্শ না কবিয। অধ্যাপক 
মহাশয প্রা কোন ক।জই কবিতেন না। ছাত্র ও 
শিক্ষকেব মধ্যে যখন এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত 
হইয়াছে, তখন বাচস্পতি মহাশয় পুনবায় দাবপরিগ্রহেৰ 
মানস কবিয়। ঈশ্ববচন্দ্রের অভিগ্রাফ জিজ্ঞাসা করিয। 
বলিলেন, দেখ, সংসারে আমাব কেহই নাই, বড কষ্ট 
পাইতেছি, লৌকে বলে এত কষ্ট ভোগ না করি! 
পুনবাষ দারপবিগ্রহ কবিলেই সকল অস্থবিধার অব- 
সান হয়, বিশেষতঃ অনেকগুলি বড়লোক এ কার্য্যে 
উদ্যোগী হইযাছেন এবং একটী সুস্বভাবা, বয়স্থা ও 
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ন্ন্দবী পাত্রীও পাওয়া গিযাছে। এখন তোমার মঞ্ত 
হুইলেই বাবা, অমি এ কার্যে অগ্রসব হইতে পারি। 

বৃদ্ধ শিক্ষকেব এই অসঙ্গত ও ধন্ম-বিগহিত সঙ্কাল্পর 
স্বপক্ষে বলিবাব কোনও কথ! আছে কি না ঈশ্ববচন্দ্র 
মনোযোগ ও আগ্রহ সহকাবে তাহাই টিন্ত। কবিতে 
লাগিলেন। কিন্তু গুকব এই নিম্মম ও স্থার্থান্ধ 
প্রস্তাবে অনুকূলে কিছুমাত্র প্রযোজনীযতা দেখিতে 
পাইলেন না। তখন ঈশ্ববচন্দ্র স্বাভাবিক স্বাধীন 
প্রকৃতিব অনুযাধী অভিগ্রাঘ ব্যক্ত কবিলেন। তিনি 
বলিলেন আপনাব এই বৃদ্ধ বযসে আব নৃতন সংসার 
কবা কখনই কর্তব্য নহে। আপনাৰ আব অধিক 
দিন বাচিবাব সন্তাবনা শাই। বিবাহ বব্যা এবটী 
নিবপবাধ। বালিকাকে চিবছুঃখিনী করিবেন না। 
বিবাহ দুবে থাকুক, বিবাহে চিন্তাতেও আপনাকে 
পাপ স্পশিবে। সর্প-দর্শনে প্রাণভযে ভীত ব্যক্তি যেমন 
দুবে পলায়ন কবে, বাচস্পতি মহাশযও ঈপ্দবচন্দ্র হইতে 
সেইবপ দুৰে পলাযন কবিতে করিতে বলিলেন-_-“লাটু 
বাবুব চেষে উনি বেশী বুঝেন।” ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে 
দণ্তাবমান। গুরু পুনরপি অগ্রসর হইযা তাহার হাত 
ছুখানি ধবিয! অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কীাদ কাদ 
স্বরে নিজেব অসুবিধাৰ কথ। বার বার বলিলেও, হিমালয় 
সদৃশ অটল বিদ্যাসাগর স্থিরচিন্তে ও শাস্তভাবে পুর্ব্ব- 
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বশ নিজের অনিচ্ছ! জ্ঞাপন কবিলেন, এবং বার বার 
বিনআ্রভাবে অনুবোধ কবিযাও কোন ক্রমেই বাচস্পতি 
মহাশযকে এবপ অন্তায় অনুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
কবিতে পারিলেন না। বাচস্পতি মহাঁশয় পবলোকগত 
বামছুলাল সরকাবেব বংশধব ছাতু বাবু ও লাটু বাবুদেৰ 
সভা পণ্ডিত ছিলেন। স্থৃতবাৎ ছাতুবাবু ও লাটু বাবু 
এবং নড়াইলেব প্রসিদ্ধ জমিদাব বাবু বামবতন বায়েব 
উদ্যোগে বাবাশত নিবাসী এক দবিদ্র ত্রাঙ্গণেব এক 
পবম স্ন্দবী বালিকা কন্যার সহিত বৃদ্ধ বাঁচস্পতি 
মহাশযের পবিণয কার্য শুসম্পন্ন হইল । 

ঈশ্বরচন্দ্র এই ঘটনা মন্নাহত হইযাছিলেন। তদবধি 
তিনি বাচম্পৃতি মহাশয়েব প্রতি কিঞিং বিবক্তও হইযা- 
ছিলেন, কিন্তু গুকব স্সেহাধিক্যনিবন্ধনা একবাবে 
সন্থন্ধচ্ছেদ হয মাই। একদা বাচস্পতি মহাশয় 
তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন £--“ঈশ্বব, তোমার 
মাকে একদিনও দেখিতে গেলে ন! ?” ঈশ্বরচন্দ্র এই 
কথা শুনিষ! অজত্রধারে অশ্রুপাত কবিলেন। কোন 
উত্তর করিলেন না । পবে বাঁচস্পতি মহাশয় এবপিন বল- 
পূর্বক ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বকীয় গৃহে লইয়া গেলেন । যাইবার 
সময়ে তিনি সংস্কিত কালেজের দ্বাববানেব নিকট হইতে 
ছটী টাকা লইয়া গেলেন। উদ্দেশে প্রণাম কবিষ়্া 
বালিকার চরণপ্রান্তে টাকা ছুটি রাখিয়া সত্বরপদে বাহির 
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বাটাতে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে বাচস্পূতি মহাশয় 
ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধবিয়া বলিলেন “তোমাব মাকে দেখিয়া 
যাও।” এই বলিয়া দাসীকে নববধূব অবগুঞ্টন উম্মোচন 
করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নববিবাহিত! 
পত্বীকে দেখিয! ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রু সন্বরণ কবিতে পারিলেন 
ন।। সেই জননী স্থানীয়! বালিকাকে দর্শন করিযা ও 
এই বালিকাব পবিণাম চিন্তা কবিযা তিনি বালকের ন্যায় 
বোদন কবিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয় 
“অকল্যাণ কবিস্‌ না রে” বলিষা তাহাকে লইয়া বাহির 
বাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকাৰ শাস্ত্রীয় উপদেশের 
দ্বারা ঈশ্ববচন্দ্রেব মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ 
রোধ কাঁবতে ও তাহাকে শান্ত কবিতে প্রবাস পাইযা, 
শেষে তাহাকে কিঞিঃৎ জল খাইতে অনুবে।ধ কবিলেন। 
কিন্তু পাষাণতুল্য কঠিন প্রতিজ্ঞ পবায়ণ ঈশ্ববচন্দ্র 
জলযে'গ করিতে সম্পূর্ণ ৰপে অসম্মত হইযা বলিলেন ৪-- 
“এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ কবিব না।” বলা 
বাহুল্য যে এই ঘটনাঁন কিছুকাল পরে বাচস্পতি মহ।শয় 
অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা পর্ভীকে বৈধব্য-যন্ত্রণ। ভোগ করিতে 
রাখিরা পৰলোক গমন করিলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্রেব হৃদয় কেমন কোমল ও কিরূপ পবছুঃখ 
কাতর ছিল, তাহা এই একটী ঘটনার দ্বারা সুন্দররূপে 
অনুভব করিতে পারা যায়। কে বলিতে পারে যে বুদ্ধ 
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বাচস্পতি মহাশষের এই অনুষ্ঠান তাহার অন্তরে অবলা- 
কুলের কল্যাণ কামনাব উদ্রেক কবিযা দেষ নাই? যে 
ব্যক্তি একটী বালিকাব পরিণাম চিন্তা কবিয়! বালকেব 
ম্যায বোদন কবিযাঁছিলেন, সে সমযের এঁপ্রকার শত 
শত অনুষ্ঠান ষে তীহাব টিস্ত আকর্ষণ কবিষাছিল এবং 
তিনি যে ক্রমে ক্রমে অসহাবা অবলাঁগণেব পরম বন্ধু 
হইযা পড়িতভেছিলেন, ইহাই শভীহাঁব মত হদযবান 
লোকেব পক্ষে প্বাভাবিক এবং আমবা নিশ্চয় কবিষ! 
বলিতে পাবি যে, উহার কন্মাক্ষেত্র গঠনে পক্ষে এই 
ঘটনা এবং এইবপ আবও অনেক ঘটনা বিশেষ ভ।বে 
সহাধতা' কবিবাছিল । 

হ্যায ও দর্শানেব শ্রেণীতে যখন তিনি পাঠ কবিতে- 
ছিলেন, সেই সমধে দুই মাসেব জন্য ব্যাকবণেব দ্বিতীষ 
শ্রেণীর অধ্যাপকেব পদ্র শুন্য হয। ঈশ্ববচন্দরেব উপ- 
যুক্ততা স্মবণ কবিযা কালেজেব অধ্যক্ষ তীহাকেই ছুই 
মাসেব জন্য সেই কাষ্যে নিযুক্ত কবিলেন। তিনি 
মাসিক চল্লিশ টাকাব হিসাবে দুই মাসে আশী টাকা 
পাইযা পিতাব হাতে দিযা বলিলেন “এই অর্থ ব্যষে 
আপনি তীর্থপধ্যটনে গমন ককন।” পুত্রেব এতাদৃশ 
পিতৃভক্তি ও তীর্থপর্যযটনে অনুবাগ দেখিযা পিতা 
ঠাকুবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবৎ অপবাপব সকলে অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন। পুজ্রেব অনুরোধমত পিতা এ 
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অর্থব্যয়ে পিতৃকৃতা জম্পাদনার্থে গয়াধামে যাত্র! 
কবিলেন। 

পিতৃদেব তীর্থপর্ধযটনানস্তব জলপথে কলিকাতায় 
প্রত্যা্মন করিযা দেখিলেন, ঈশ্ববচন্দ্র দর্শনশান্ত্রের 
পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া! একশত টাকা, সর্বেবাৎকৃষ্ট 
কবিতা রচনাব জন্য একশত টাকা, আইন পরীক্ষার 
পুবস্বাব পঁচিশ টাকা এবং উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষবেব পুবস্বার 
আট টাকা, সর্ববশুদ্ধ মোট ২৩৩২ টাকা পুবস্কাৰ পাইয়া- 
ছেন। ঈশ্ববচন্দ্র এহ ১1ক' পিতাব হাতে দিয়া খণ পরি- 
শোধ কবিতে বলিলেন । ঈশ্ববচন্দ্র চাবি বৎসরে দর্শন- 
শান্দেব শ্রেণীব শেষ পাঠ্য ষড়দর্শনৈর পৰীক্ষা বিশেষ 
বু্পত্তিব পবিচয দিয় প্রতিপত্তি ভাজন হইয।ছিলেন। 
জয়নাবাযণ তর্কপঞ্চ|নন মহাশয় বলেন “এতাদৃশ মেধাবী 
ও অদ্ভুতকণ্ম। ছাত্র আব কখন আমাৰ নযনগে।চব হয় 
নাই। ইহাকে পড়াইবাব জন্য দর্শনিশাস্্রে আম।ব বিশেষ 
দৃষ্তি বাখিতে হইত; পড়াইবার সময বোধ হইত যেন 
ঈশ্বর কতকাল পূর্বে এ সকল শান্দ্র বিশ্ষ্টবূপে অধায়ন 
কবিযাছেন ।” 

এক্ষণে পাঠক চিন্ত! কবিযা দেখুন ঈশ্ববচন্দ্ ছাত্ররূপে 
কিরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন ! তাহার 
গুণপন৷ এবং তাহার বিদ্যানুপীলন শক্তির বিটিত্রত। দর্শন 
করিয়াই তাহার শিক্ষক অদ্বিতীয় দর্শন শাস্্রবেত্তা জয়- 


খু 


ণ৪ বিদ্যাসাঁগর-ছাত্রজীবন | 


শশী 








নাবাষণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় এরূপ মহানুল্য অভিমত 
ব্যক্ত করির1 গিযাছেন। প্রত্যেক শ্রেণীব প্রথম হইতে 
শেৰ পবাক্ষাঁধ সর্বেবাৎকৃষ্ট ছাত্র হইঘ| পবিশেষে সর্বব- 
বিছ্ভায বিশাবদ হইতে এরূপ সচবাঢব দেখিতে পাওয়া 
যায ন|। বিদ্ভানাগব মহাশয় সংস্কৃত শিদ্যার সকল 
বিভাগেই সমানভাবে সব্বেবাচ্চ স্থান অধিকার বরিযা- 
ছিলেন বলিযা বোধ হয, কোন এক বিষষে বিশেষ 

পাবদশাঁ বলিষা লোকের নিকট পাবিটিত হন নাই। 
কোন এক খিধযে বিশেব ভাবে পাবদর্শী হগুসাব অর্থ এই 
নে, অন্যান্য বিষাষ অগ্.েক্ষাকৃত অনভিজ্্ত । বিদ্যাসাগৰ 
মহাশয সন্বন্ধে একপ' যুক্তি প্রধুজ্য হইতে পাবে না। 
কাৰণ পর্বত প্রঘাণ বাপাবিন্ন উপেক্ষা কবিবা, বর্ণন।ভীত 
ছুঃখ কষ্ট সহ্য কবিযা সকল বিষবে সমান অনুবাগ প্রদর্শন 
কবিঘত এবং প্রত্যেক বিবাঘ সম্পূর্ন দপে সফলক।ম 
হইতে পাব! কেবল লোকবিবলগুণসম্পন্ন ও গ্রতিভা- 
শালী ব্যক্তিব পক্ষেই সন্ভবিতে পারে । কেহ ব্যাকরণে, 
কেহ সাহিত্যে, কেহ হ্যাষে, কেহ বা! দর্শনশাস্ে আব 
কেহ বা! ধ্মশাস্্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ কবিধ! শি নিজ 
অধীত বিদ্যা গণনীথ ব্যক্তি হইতে পাঁবেন, কিন্তু বিনি 
এই সকল বিষযে সমভাবে উচ্চ্থান অধিকাৰ করিতে 
পাবেন, তাহাব সম্বন্ধে কেন প্রকাৰ মতামত দিবাব 
পুর্বৈব বিশিষর্ূপে চিন্ত! কবা আবশ্যক । আমাদের 
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ধাবণাব সপক্ষে তদানীন্তন সংস্কৃত কাঁলেজের শিক্ষক- 
মণ্ডলী সমবেত হইয়া সাক্ষ্য দিতেছেন। তাহাবা সকলে 
মিলিত হইয। ঈশ্ববচন্দ্রকে যে প্রশংসা-পন্র প্রদান করিয়া- 
ছিলেন এখানে তাহাই উদ্ধৃত কবিয়া দেওয়া গেল £_ 

অস্মভিঃ জ্রীঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগবাষ প্রশংসা পত্রৎ 
দ্রাঘতে । অসৌ ক্লিকাতাযাং শ্রীযুত-কে।ম্পানি-সংস্থা- 
পিত-বিদ্যামন্দিবে ১২ দ্বাদশবত্সবান ৫ পঞ্চমাসাং- 
শ্টৌপস্থাযাখে! লিখিত-শাস্ত্র।ণ্যধীতবান্‌। 


ব্যাকবণম্‌ রর শ্রীগঙ্গাধব শর্ম্মাভিঃ 
কাবাশাস্সম .. আীজযগোপ।ল শর্্ভিঃ 
অলঙ্গাবশাগ্রম্‌ *১, গ্রী' প্রমচন্দ শর্খাভিঃ 
বেদান্শান্ত্রম্‌ . ্রীশস্ন্দ্রশশ্মু্িঃ 
ন্যাযশান্ধম্‌ শ্রীযনাবাষণ শর্মাভিঃ 
জ্যোতিঃশাস্্ম্‌ -**. জ্বীযোগধ্যান শঙ্মাভিঃ 
ধর্মশান্্র্চ :.., শ্রীশন্থচন্দ শন্্দভিঃ 


স্বশদীলতযোপস্থিতক্তৈতস্তৈতেষু শাস্ত্রেমু সমদীচীনা 
বুুৎপন্তিবজনিষ্ট | ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয়-সৌবমাগশীর্স্ত 
বিংশতিদিবসীযম্‌। 
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নক্ত বিদ্যাসাগব ছাত্রজীবন । 





ধীশক্তি সম্পন্ন বালকের শিক্ষকপদবচ্য হইয়া আপনা- 
দিগকে ধন্য মনে কবিযাছেন। হঁহাদেব প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ অধ্যাপিত বিদ্যা সম্পর্ণ পে উপযুক্ত ব্যক্তি 
বলিয়া পবিগণিত এবং ইহাবা জকলে সমব্তে হইয়া 
যে একবিংশ-বর্ষ-বহস্ক যুবককে বিদ্যাসাগর ভপাধি 
পরদানপুর্ববক সাদবে ববণ কবিযাছেন, ইহাব দ্বাবা এইবপ 
বুঝায যে, প্রত্যেক বিষয়েই তীাহাব বিশেষত্ব ছিল। 
সকল বিষয়েই তিনি স্থগভীব সাগরসদৃশ অতনু 
ছিলেন। পর্বত প্রমাণ বাধাবিস্েব সহিত বীবোচিত 
সংগ্রামসহকাবে অধ্যযনে এতাদৃশ অনুবাগ দর্শন, 
দবিদবঙ্গেব প্রত্যেক ছাত্রের অনুকবণীয়। অন্ভুতকর্্মা 
বিদ্যাসাগব মহাশয় নিষ্ঠাসহকাবে ব্রহ্গচর্য্য-ব্রতধারী 
হইয। ছাত্রজীবন যাপন কবিয়াছেন। তীহাব ছাত্রজীবন 
কঠোবতা, সহিষুতা, অধ্যবসায ও ত্য।গস্বীকাবেব অতুযু- 
জ্বল দৃষ্টান্থস্থল। এতাদৃশ গুণবান বালক যে গুহে 
লালিত পালিত হইযাচিলেন, সে গৃহেব প্রত্যেকেবই মুখ 
উজ্জ্বল হইযাছে , যে দেশী বাঁলকমগ্ডলী বিদ্যাসাগর 
মহাশযেব ছাত্রজীবনে আদর্শ লাভ কবিয়াছে, সে 
দেশেব সৌভাগ্যেৰ সীমা নাই। যে বিদ্যালয়ে তিনি 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইযাছেন, সে বিদ্যালয়ে অস্তিহ্ন সফল 
হইয়াছে । বীরসিংহের কালীকান্ত গুকমহাশয় হইতে 
মহামহোপাধ্যায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় পর্যস্ত 
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সকলেই বিদাঁসাগর মহাশষেব শিক্ষাণ্ডরু বলিয়া আপনা" 
দিগকে গৌববান্বিত মনে কবিষ। কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, 
ইহা অপেক্ষা ছাত্রজীবনের উচ্চতম শ্লাঘার বিষয় আর 
কি হইতে পারে ? 

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন ঈশ্ববচন্্র সতস্কৃত কালেজে 
প্রবেশ কবেন, তখনও ইংবাজী শিক্ষাৰ স্ুপ্রচার সাধিত 
হয নাউ। কলিকাতা ও তন্নিকটবন্তী বহুসংখ্যক 
সন্ত্রান্ত লোক সমবেত হইযা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর 
অনুকবণে এ দেশীয বালকগণকে শিক্ষা দিবার সূচনা 
কবিতেছিলেন। ১৮৯৭ খুষ্টাব্দেব ২০ শে জানুযারী 
সোমবার গবাণহাট্রাফ গোবাট।দ বসাঁকেৰ বাঁটাতে প্রাতঃ 
স্মবণীয হেযাঁব, হ্াাবিংটন্‌ ও স্ব হাইড ইস্ট প্রভৃতি 
সহৃদয় ইংবাজমণ্ডলা ও বহু সংখ্যক দেশী ভদ্রলোকের 
উৎসাহ ও আগ্রহে হিন্দু কাঁলেজেব সর্বপ্রথম সুত্রপাত 
হইলেও তাহা স্থাযিত্ব ও আীবৃদ্ধি বিষষে বিশেষ সন্দেহ 
ছিল; কাবণ তখনও গভর্ণমেন্ট ইহার উন্নতি কল্পে কোন 
প্রকাঁৰ আগ্রহ প্রকাঁশ কবেন নাই । এক সময়ে অর্থ 
ভাবে হিন্দু কালেজ যখন অতীতেব স্মৃতিমাত্রে পবিণত 
হইতে যাইতেছিল, অথচ অপব পক্ষে গভর্ণমেণ্ট কেবল 

ংস্কত কালেজেব প্রতিষ্ঠা কবিষ! শিক্ষা বিষয়ে আপনা- 
দের কর্তব্যের পবিসমাপ্ডি সাধনে উদ্যত হন, তখন 
মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের আবেদনে ও ডাক্তার 
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হোবেস হেম্যান উইল্সনেৰ চেষ্টায় গভর্ণমেন্ট শিক্ষা 
বিষয়ে নৃতন ভাবে আগ্রহ প্রকাশ কবিতে আবস্ত করি- 
লেন। মহামতি হেযাৰ বঙ্গভূমিব পশ্চাতে থাঁকিযা বিবিধ 
উপায়ে সহাযতা কবিতেছিলেন। এমন কি, তাহার 
প্রাণগত চেষ্টা ও উদ্যম না| থাকিলে, বর্তমান শিক্ষাৰ 
আতঃ বহুদুব পশ্চাতে পড়িযা থাকিত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে 
১,২৩০০০ টাকা ব্যযে, হেয়ার-প্রদন্ত ভূমি খণ্ডেব উপরে 
সংস্কৃত ও হিন্দুকীলেজেব বাটাব নিম্মাণ কাধ্য আবন্ত হয। 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দু স্কু'লব 
বাটা নিশ্মাণ কাধ্য শেষ হইলে পব, ইবাজী ও সংস্ত 
উভযবিধ বিদ্যালঘই এ বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্সু 
তখনও অর্থাভানে হিন্দু কালেজ স্মযে সময়ে নির্বনাণ 
প্রা হইযা পড়িতেছিল। পবিশোধ নিকপাষ হইয়া 
ক।লেজেব অভিভাবকগণ গভর্ণমেন্টেব নিকট সাহাধ্য 
প্রর্থন। কবি! আবেদন প্রেবণ কবিলেন। শিক্ষা সন্দ- 
স্বীয় নীতির উপব হস্তক্ষেপ না কবিযা, কেবল গভর্ণমেণ্ট 
প্রদত্ত অর্থেব সদ্যয সম্বন্ধে তাহাদের দৃষ্টি বাখিবাব 
মধিকাব দিয়া কর্তৃপক্ষেব নিকট সাহাষ্য লওয়া স্থির 
হইল। স্থতবাং এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে ইংবাজী 
শিক্ষার স্থৃপ্রচাব আবন্ত হইল বল! যাইতে পাঁবে। 
দ্বিপ্রহবা বজনীৰব ঘোব অন্ধকাঁবে স্বযুপ্ডিব স্রমিষ্ট 
ক্রোড়ে শায়িত লোক মণ্ডলী সহসা বন্যাব জলে ভাসিলে 
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যেরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত হয়, ইংবাঁজী শিক্ষাৰ প্রথম বন্যা- 
প্রবাহেও ঠিক তদনুরূপ ব্যাপাব ঘটিয়াছিল। নূতন 
ভাব ও নুতন চিন্তাব শ্রোতঃ বিছ্যুতেব ন্যায তীব্র তেজে 
চাবিদিক চমকিত কবিষা ছুটিল, নবালোকে নব্য 
সম্প্রনাষ দিশাহাব। হইযা চাবিদিকে ছুটাছুটি কবিতে 
লাগিলেন। যুবক ফিবিঙ্গী-শিক্ষক ভিবোজিও এই নব্য 
বঙ্গের দীক্ষা-গুক | কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায, হবচন্দ্র 
ঘোষ, বসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণাবপ্তন মুখোপাধায, রাম- 
গোপাল ঘোম, রাঁমতনু লাহিভী, বাধানাথ সিকৃদাব, 
মাধবচন্ত্র মলিক, গে(বিন্দচন্ত্র বসাক পভূতি দে সমযেৰ 
যুবকমণ্লী টিন্ত! ও ভাব বিষে বর্তমান বঙ্গেব পিতৃ 
স্থানীয। ডিবোজিওব সঙজ্গদযতা, বিদ্য।, বুদ্ধি ও পাপ্ডি- 
ত্যেব মধুব আকধণে বু সংখাক যুনক সমাব্তে হইযা, 
একাডেমি নামক সভায, ধন্ম, সমাজতত্তর ও অন্য নানাবিধ 
আলোচনা আপনাদিগকে নিযুক্ত কবিতে লাগিলেন। 
ডেভিড হেযাব স্বনদা এ সকল আলোচনায় যোগ 
দিতেন। সময়ে সমযে গভর্ণনব জেনাবেল বেষ্টিঙ্ক 
মহোদযেব প্রাইভেট সেক্রেটাবী কর্ণেল বেনসনও সভাষ 
উপস্থিত হইয। উপদেশ ও উত্সাহ দানে সভ্যদিগা,ক 
অনুগুহীত কবিতেন। মে সমযেব প্রবীণ সামাজিক 
গণেব ভয ও ভাবনাজনিত উত্পীডনে এই নুতন চিন্তা- 
োতঃ ভীষণ তবঙ্গ তুলিয়া! নৃত্য কবিতে করিতে চারি- 
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দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনেকে ইহার গতি 
বোধ করিবাব প্রযান পাইলেন, কিন্তু তাহারা তদ্দারা 
তাহাদের আশাব বিপরীত ফল দর্শনে ভীত হইয়। ক্রমে 
নীরব হইলেন। 

সর্বব প্রথমে থাহাবা এই নুতন শিক্ষার তআোতে 
অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার! অনেকেই বিদ্ভাসাগর 
মহাশযের সমসামঘিক। তিনি যখন বিদালযে, 
তাহাবাও তখন বিদ্যালযে। তিনি সংস্কত কালেজে, 
উপরোক্ত মহোদযগণ হিন্দু কালেজে লেখ পড়া শিখি.ত 
ছিলেন। সংস্ক5 কালেজ ও হিন্দুকালেজ একই গৃহে 
অবস্থিত ডিল। স্বতরাং ইহাদের অনেকেব সহিত 
বিদ্যাসাগব মহ।শঘেব যে সখ্যতা জন্মিবে, ইহাই স্বাভা- 
বিক। রামগোপাঁল ঘে(ষ, হবচন্ত্র ঘেষ, দক্ষিণাব্জন 
মুখোপাধ্যায, বামতনু লাহিডী প্রভৃতি অনেকের সহিত 
তাহাব বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিবাছিল। বিদ্যাসাগর 
মহাশব ১৮৪১ খৃষ্টাব্দেব ডিসেম্বব মাসে শিক্ষা সমাপ্ত 
কবিয়। বিদ্যালয ত্যাগ কবেন। ১৮৪২ খুষ্টঃব্দের ১লা 
জুন তাবিখে বাঙ্গালী ছাত্রমগ্ডলীর পবম স্তুহৃদর ডেভিড 
হেযাব লোকান্তবিত হন। তাহার বিষোগে সমগ্র 
কলিকাতাবাসী লোকমণ্ডলী শোকে অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিল। তীভাব স্মরণার্থে যত প্রকাৰ আয়োজন 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রতিব্সর তাহার মৃত্যুর দিনে 
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শিক্ষিত মণ্ডলীব একটা সভা, একাল পর্য্যস্ত আহত হইযা 
আসিতেছে । বিদ্যাসাগব মহাশয বন্ধুবান্ধব-পবিবেষ্টিত 
হইয়া অনেক সমধে এই সভা উপস্থিত থাকিতেন। 
বিগ্ভালয় হইতে বিদায লইবাৰ মমযে,উৎতকুষ্ট ইংবাজী 
ভাষা তীহাব সম্প্ূর্ণৰপে আঘযত্ত না হইলেও তিনি বন্ধল 
পরিমাণে ইংবাজী ভাব ও চিন্ত।র সংস্পর্শে আসিযাছিলেন, 
একথা বল। যাইতে পাবে এবং নিজেও ইংবাজী শিক্ষার 
আবশ্যকত! অনুভব কবিযা বিদ্যালয ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
ইংবাজী শিক্ষাৰ আযোজন কবিযাছিলেন। একদিকে তন্থ 
বিশ্বাসে অধীন হইয়া আপনাঁব ভাগ্যের নিন্দা করিত 
কবিতে লোকে অলসভাবে দিনথাপন কবিতেছিল, আর 
একদিকে নৃতন ভাব ও নূতন উদ্যামব খবতব জোতঃ 
প্রবাহিত হইযাঁ সে সমযেব বঙ্গীয যুবক মগুলীকে কোথায় 
কোন অজ্ঞাত পথে লইযা চলিযাছিল। বিদ্যালযেব শিক্ষা 
সমপ্তিব সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের কর্মক্ষেত্রের দ্বাবদোশ 
দগডাযমান হইয1! নব্য বিদ্যাসাগবৰ দিব্য-নেত্রে তাহাব 
ভাবী সঙ্কল্েব পথ দেখিতে পাইলেন, তাহার মানস-নোনন 
তাহাকে বনবিধ বাঁধা বিদ্দেব মধ্যে সর্বদা স্থপথ দেখাইয়া 
দিবে বলিঘা অঙ্গীকার কবিল, তিনি পাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাবেব সংমিশ্রণে তীহাব নৃতন পথ প্রস্তত কবিয়া লই- 
লেন। তিনি প্রাচ্য কুসংস্ক'ব ও পাশ্চাত্য আডঙম্বর 
পরিহার পূর্ববক নিষ্ঠাবান ও কর্তব্য পরায়ণ বীরপুরুষের 
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উপযোগী পথে দিন দিন অগ্রসব হইতে লাগিলেন। 
ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষাৰ সংযোগে ষে কি মহামুল্য 
সম্পদের অধিকাবী হইতে পাবা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি উভয শিক্ষাৰ মন্দভাগ 
বজ্ভন পুর্ববক, বত্বোন্তেলন দ্বার। তীাহ।ব জবশেব শোতা 
ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করি! আম'দেব সম্মুখে বন্তমান সময়ের 
জীবন-সমস্তাব মীমাংসা! কব্যা৷ গিয়াছেন। 








পঞ্চম অধ্যায় । 


সম্পন্ন লেবেব উপবন ও লত'-মগুপে ভৃত্যেব জল- 
সেচনে ও পবিচর্ধযাব প্রস্দুটিত পুপ্পবৃক্ষ সকলেব ন্যায তিনি 
বহু সনাদবে লালিত পালিত হন নাই | অবসর সম্ভরুত বন 
কুস্ুনযেনন সাপশি উঠে,আপনি ফুটে,নিদ্য।সাগব মহাশবও 
তদ্রুপ বাবসিৎভেব গ্রাম্য-গ্হে দবিদ পবিবাবে জন্মগ্রহণ 
কবিযা আপনা আপনি ফুটিবা উষ্টাছিলেন। দবিদ্র 
শিতা ঠকুবদাস ফ্িকিপ ক্রেশে তাভাকে লালন পালন ও 
শিক্ষাদান কবিবাছিলেন, তাভান বর্ণশয বিস্ময়ে অভিভূত 
হইভে হয, সে দ্ঃখকাহিনী আলণে আশ্র সণববণ অসম্ভব । 
অশবিচিত দবিদ্র বালক যে।বনে পদার্পন কবিয।, সংসারে 
প্রবেশ কবিবা, সুখ সন্তেগ ও মান গল্পমেন অধিকাবী 
হইয1 প্রাযই “ধব।কে শব| জ্ঞ/ন” কবে, কিন্তু বিদ্যা 
সাগর মহাঁশযেব জাবনে এরূপ অঘটন কখনও ঘটে 
নাই। তিনি বছুবিদ্যাব আধার হইয়া, এভূত জ্ঞানের 
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অধিকারী হইয়া, প্রচুর ধন, সম্পদ ও সম্মানের অধীশ্বর 
হগযা, একদিন এক মুহৃণ্ডের জন্যও বিস্মৃত হন নাই ঘে, 
তিনি বীরসিংহবাসী দবিদ্র ঠাকুবান বন্দ্যোপাধ্যাযের 
পুর্ব । পর্ণকুটাবে শৈশবকাঁল কাটাইয ছিলেন, এটা 
সর্বদাই স্মবণ কবিতেন। একাহার ও অনাহারে 
ছাত্রজাবন যাপন কবিতে হইযাছিল এ কথাব উল্লেখে 
কখনও কুপ্তিত হইতেন না, অথচ তাহা সময়ে 
ভাহাব মপেক্ষা সন্ত্রান্ত লে'ক অতি অঙ্পই ছিলেন । 
আমব| আজ যে বাঙ্গাল! ভাষা পাঠি কবি এবং যাঙার 
অল্লাধিক আলোচনায তৃপ্তি অনুভব কবিযা থাকি, 
ইহাব জহ্য আমব। তাহাবই নিকট বিশেষভাবে খণী। 
তিনি এবং তীহাব সহযোগী ৬জক্ষয়কুমীর দত্ত বর্তমংন 
বাঙ্গালাভ।যাব স্থগ্রিকর্ভা। উভযেই বাঙ্গাল সাহিত্যের 
যেকপ পবিচ্ধ্য। কবিষ্বাছেন,তাহ। হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য 
বঞ্চিত হইলে, ইহাব এবপ ত্ববিতপদে উন্নতিপথে 
অগ্রসর হওয়া বহুবিলম্বসাধ্য হইযা! পড়িত। সাহিত্য 
সেবাতেও তীহাৰ কাধ্যগত মৌলিকতাৰ প্রচুব প্রমাণ 
আছে। একদিন কষেক ঘণ্টাব পরিশ্রমেব ফলে উপ- 
ক্রমণিকা বচিত হইযাছিল। উপক্রমণিকাঁষ তাহার 
শ্রেষ্টতাৰ বিশিষ্টপ পবিচয পাওয়া যাঁধ। বেতাল, 
শকুন্তলা ও সীতাঁক বনবাস যে লেখনীৰ গৌরবসাধন 
করিয়াছে, সেই লেখনীব বিশেষত্ব এই যে, তাহাই স্থৃকু-" 
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মারমতি শিশুগণের পাঠোপযোগী সরল গ্রন্থ সকলের 
জনযিত্রী। আবাব সেই লেখনী হইতেই বর্ণমালা ও 
সহজ শব্দবিস্যাসের পবিচয-স্থল বর্ণপবিচযেবও স্থষ্টি 
হইযাছে; তাহাঁও আবাঁব বিদ্য(লয-পবিদর্শন উপলক্ষে 
পথে পাল্ধীতে যাইতে যাইতে কযেক ঘণটুর মধোই 
বিরচিত হইযাছিল। কোমল কাঠিন্যের সমাবেশহ 
তদীয সাহিত্যবিষযক বিশেষন্ধেব পবিচয় স্থল । 

তিনি বাল্যকাল হইতে পবসেবাঁষ বত হইযা যৌব- 
নেব প্রাবস্তে যখন সম্ত্রমেব উচ্চশিখবে উপবিষ্ট, তখন 
হইতেই তিনি গুণবানেব গুণে আদব এবং ছুঃখীর 
দুঃখহবণ ও হ্বখসাধন কবিতে সদা বাস্ত; তাহার সে 
সমযেব সর্বেবাচ্চ অধিকাব মানব-সেবাষ নিয়োগ করিযা- 
ছিলেন। এইবপ প্রেমপুর্ণ সেবাব ভাব লইযা তিনি 
জীবনে মহাব্রত উদযাপনের সূত্রপাত কবেন। যে 
ভুবনবিজধী কান্যকলাপেব ভাবে সমগ্র ভাবতবাসী তাহার 
সমক্ষে নতমস্তক, যে সমাজ-সংস্কাব ব্যাপাবে তিনি 
সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠ। ও মনুষ্যন্েব পুর্ণ পবিচষদানে অক্ষয় 
প্রতিষ্ঠালাভ কবিযাছেন, তাহাবও ক্ষুদ্র অক্কুরটী তদীয় 
কিশোববধস্ক ছাত্রজীবনে অস্কৃুবিত হইযাছিল। বালক 
ঈশ্ববচন্দ্র, বালিকা আত্মীযাদিগের বৈধব্য ও তক্সিবন্ধন 
বিবিধ দুঃখ কষ্টের চিত্র দর্শনে ক্রমে নারী-স্থহৃদরূপে 
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গঠিত হইয়া উঠিরাছিলেন। বৈশাখের প্রচণ্ড মার্তৃগ্ড 
যখন চাবিদিক দগ্ধ কবিত, বালিকা-বিধবা আত্মীয়াগণের 
ঘুক্ষকণ্টে ভূমিশধ্যায় ইতস্ততঃ অঙ্গপঞ্চালন দর্শনে বালক 
ঈশ্ববচন্দ্র প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলেন, “যদি কখন ষেগ 
হয়, তবে রমণীকুলের এ দুখে ছূর্দশা নিবারণের চেষ্টা 
কবিব |” 

তাহ।ব অধ্যাপক স্থবিবন্থপ্রাপ্ত বুদ্ধ বাচস্পতি মন্থা 
শযেব বালিক! স্ত্রীকে দেখি, তিনি দাঁকণ মনস্ত'পে 
অশ্রুবিসর্জন কবিযাছিলেন। যিনি একটা মীত্র *ালি- 
কাব পবিণাম চিন্ত। কবিঘ? বালকেব ম্যায বোদন কবিযা 
ছিলেন, সে সমযেব এ প্রকাব শত শত অনুষ্ঠান বে 
তাহাব চিন্তাকর্ষণ কবিযাছিল এবং তিনি যে ক্রমে ক্রমে 
অসহাষ অবলাগণেৰ পবমবন্ধু হইযা পড়িতেছিনোন, 
ইহাই তাহাব মৃত হৃদঘবান লে।কেব পক্ষে স্বাভাবিক ও 
সঙ্গত। আমবা নিশ্চময কবিয়া বলিতে পাবি, তাহার 
কর্মক্ষেত্রে নির্মাণ পক্ষে এই ঘটনা এবং এইকপ অসংখ্য 
ঘটনা বিশেধতাঁবে সহাযত! কবিয়াছিল । 

দরিদ্রের গৃহে নানা প্রকাৰ অভাবেব মধ্যে জন্ম গ্রহণ 
কবিয়া, জনসম।জেব শীর্ষস্থন অধিকার করিতে সক্ষম 
হওযা। এবং চিবদিন দীনজনেব স্বহ্ৃদ্বপে জীবন যাপন 
করিয়া যাওযা, পুকষশক্তিবিশিষ্ট মহাত্মা লে।কের কার্য । 
তিনি বিদ্যালয়ে আদর্শ বালকরূপে, কর্মস্থানে নিষ্ঠাবান্‌ 
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ও কর্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচাবীৰ আদর্শবপে, বাঙ্গীল! সাহিত্যে 
সরল, মাজ্জ্রিত ও শ্রুতিমধুব গদ্য রচনাব পথপ্রদর্শকরূপে 
আমাদেব সমক্ষে দণ্ডাযমান। শুহ্ৃৎসেবায় তাহার 
তুলনা মিলে না। অপব দিকে আত্মীযতার খণ তিনি 
চিরদিন কৃতজ্ঞত।সহকারে স্মবণ কবিতেন এবং বন্ধুগণ্ের 
লোকা'ন্তব গমনের পব তদীয় নাবালক পুভ্রগণের কল্যাণ 
সাধনে জন্য সর্বপ্রকার অন্থৃবিধাই সহ্‌- করিতেন। 
সমাজ সংস্কাবক্ষেত্রে নাজ তাঁহ।র স্থান অধিকার করিবার 
নাই । তিনি যে বীববেশে অবতীর্ণ হইয়া জাতীয় 
নর আবর্জনা রাশি নির্ববাচন, উত্তোলন ও দুরে 
[নক্ষেপ কবিতে বদ্ধ পবিকব হইযাছিলেন, তাহার সে 
কাধ্যকলাপের উপযুক্ত সমাদব আমাদেব নিকট হই 
তেছে না। আমবা সময ও অবস্থার নিগডে আবদ্ধ 
হইযা তাহাব মুক্তশক্তি, মুক্তভাব ও অতিমানুব ওদাধ্যের 
সমাদব কিরূপে কবিব ? তিনিই তীহাব কার্ধ্যকলাপের 
তুলনাস্থল। তাহার অন্য তুলন! মিলে না। সমাজ- 
স্কাবেবক আন্দোলনে তিনি জনসমাজসমক্ষে প্রকৃত 
আত্মপরিচয় দ্িষাঁছেন। তাহাব শারীরিক ও মানসিক 
শক্তিৰ অপবিম্যতা, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং জটিল 
সামাজিক প্রশ্নবিষষে অভিজ্ঞত' এবং তাহার কাঁধ্যকৌশল 
কিরূপ বিচিত্রতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় স্থল, তাহা 
চিরবিনই ভাবী বংশের গবেষণার বিষয় ও চিরগৌরবস্থল 
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হইয! থাকিবে এবং কাঁলক্ষযেব সঙ্গে সঙ্গে ভাদীয় চরিত- 
মাধুরী আরও সমুজ্জ্বল আাকাঁব ধারণ কবিবে । 

মানব-প্রেম তিনি যেমন অনুভব কবিয়াছিলেন, 
মানুষকে তিনি যেমন অকৃত্রিম স্সেহেব চক্ষে দেখিতেন, 
সেবপ স্সেহের বসাঞ্জনে স্বপ্জিত মধুমিষ্ট দৃষ্টিতে মানু- 
ষকে অতি অল্প লোকই দেখিতে শিখে । তিনি যে প্রাণ 
দিষা! পবোপঞ্চাৰ সাধন কবিতে সত্যসত্যই সক্ষম ছিলেন, 
ত।হাৰ পবিণত বযসেব শনপ্রকাঁর ঘটনাদ্বাবা তীহা “৮ 
কব হইযঘাছে ; কিন্তু মানবর্পেমেব ধাবা কিবপে সর্ক 
তাহাব শৈশব নিষ্ঠুবতাব ছুবতিক্রমণীয প্রাচীর উর 
কবিষা জল-প্রপাতেব আকাব ধাবণ কবে এবং প্রবল 
বেগে প্রবাহিত হয, আমবা কেবল তাশাঁৰব গোঁপন তত্ব 
টুকুর উল্লেখ কবিব মাত্র। দ্বাদরশবর্ষীয বালক বিদ্যা 
সাগর নিজে নানা প্রকাব দুঃখ কষ্টেব মধ্যে থাঁকিযাঁও 
বৃত্তিব টাকায পবসেবাব সূত্রপাত কবিযাছিলেন। এত 
অল্প বসে যে বালক এপ পবছুঃখকাতব ও প্রতিজ্ঞা 
পবাযণ, আত্ম সুখাপেক্ষা যে বালক পবস্থখে পবিতৃপ্ত, 
তিনি যে উত্তবকালে সম্পর্ণৰূপে নিস্পৃহ, পনস্থখ-সাঁধন- 
প্রিফ ও পবসেবাপবাষণ মহাপুকষে পবিণত হইবেন, 
ইহাই বিধাতাব ব্যবস্থা । 

পবোপকাবে তীহ।ব স্বজাঁতি ও ভিন্নজ্াতি, স্বদেশী ও 
বিদেশী, স্ত্রী ও পুকষ এ সকলের কিছুমাত্র বিচার ছিল 
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ন!। মানব মাত্রেই তাহাব প্রেমের পীত্র ছিল। আম 
অনুসন্ধ'নে জানিযাছি বিপন্ন মান্দ্রাজী, পরিবাবসহ মৃতু) 
যুখে তাহার সহায়তায় প্রাণ পাইযাছে-_ফিবিজি দরিদ্র 
পবিরার বনুসন্তান লইয়! তাহার পাঙায্যে দীর্ঘকাল জীবন 
ধারণ কবিয়াছে--সর্ববজন পবিত্যক্ত মুমুধু স্বৈবিণী তাহার 
সেবায় প্রাণ পাইয কৃতার্থ হইযাছে। গৃহস্থের প্রয়োজনে 
গে।বুস গাভীব দুগ্ধ পানে বাধ। পাইতেছে দেখিয়া, যে 
মহান্ন। দীর্ঘকাল ছুপ্ধ পানে বিবত ছিলেন, তাহার হৃদ 
যে কত কে।মল, তাহা আমবা জদযঙ্গম কবিতে পারি কি 
না সন্দেহ। তাই বলি তাহাব লোকহিতৈষণ। ও 
জীবে দযাব অন্য তুলনা মিলে না_তিনিই তাহার 
তুলনাস্থল। 

পিতৃমাত্ভক্তিব পবিচাষক দৃষ্টান্তেব উল্লেখ পৌবা- 
ণিক অখ্যাধিকায অনেক শুনিতে পাওয়া যায। বিন্ধ 
আধুনিক কাঁলে পিতামাহাব শতবিধ অন্থাঘ আচরণ সহ্য 
কবিতে এবং তাহাদের জীতি সাধনার্থ জীবন বিসম্ভন 
দিতে চিবজীবন গ্রস্ত থাকাৰ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই শুনিতে 
পাওয়া যাব । বহুবিদ্যাব মাধার ও প্রচুব ধনের অধিকারী 
হইষাও তিনি এক দিকে যেমন চিরজীবন দীন ছুঃখীর 
সেবা স্তুখানুভব কবিতেন অন্তদিকে পিতামাতার সেবা 
ও স্থখ সাধনে নিরত সমভাবে যত্ববান ছিলেন এবং দেবতা 
জ্ঞানে ভক্তিভরে প্রতিদিন তাহাদের পুজা করিতেন। 


বিদ্যাসাগর-স্বীত্রজীবন। 





কলক্মোতে প্রবাহিত ভাগীবধী-নীব শৈলবক্ষঃ অতি- 
ক্রম করিয়া যেমন দক্ষিণে ও বামে সখ ও সম্পদ, পুণ্য ও 
পবিত্রতা বিতরণ কবিষা অনস্তেব উদ্দেশে ছুটিযাছে, 
শতপ্রকাবে প্রতিবেশিপীডনপ্রিষ বালক ঈশ্বরঈন্দের 
্রন্তবব শৈশব-নিষ্টুবতাব পাষাণ ভেদ কবিয়া লোক- 
সেবাঁব যে মন্দাকিনীধাবা প্রবাহিত হইযাছিল, তাহাও 
তদ্রপ সমগ্র দেশেব শ্রখসাঁধন কবিযা, সম্পদ ও এশর্যা 
বুদ্ধি কবিয়া, কত কোটী কোটা লোকেব হৃদয় অধিকার 
করিয়! অনন্তের পথে অগ্রসব হইযাছে ! 





সম্পূর্ণ । 


